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আমাদের আট আন। সংস্করণ 


॥৬-_কোহিন্তর গ্রন্থাবলী-_॥০ 


এই পিরিজে প্রতি মাসে অন্ততঃ একখানি করিয়া পুস্তক প্রকাশিত 
হইবে। ইহাতে শুধু উপস্ভাসহ প্রকাশিত হইবে না-__ 
সপস্তাস, গল্প. রূপকথা, রসকথা, জীবনী, ইতিহাস, 
সকল 'প্রকারি পুত্তকত স্বতন্ধভাবে 


বাহির আনা হইবে । 





তৃতীয় গ্রন্থ 
চিত্রকর। 
উদ্টাচাধ্য এণ্ড সন 


৩৫নং কলেজ স্টাট, - ছোটবাজার, 
কলিকাতা । ময়মনসিংহ । 


উৎসগ পত্র। 
আমাদের জাতায় জাবানর জাগরাণের দিনে, 
আমাদের জাতীয় উন্নতির ভরসাস্থল, 
আমার ভ্রাতা ও পুজস্থানীয়, 
বঙ্গীর যুবকগাণর 
করকমালে 


অর্পণ করিলাম ! 


কৃষ্ণনগর । 
১৭ই আষাঢ় 17 আীঘতীজ্রমোহন সিংহ । 
১৩২৫ । 


পর ২ 
পি, ৯77 টরিউউিত, 
২, নত টু 1 চে 
১ ছি 

চা. 
শি, 
& 
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আমাদের হিন্দুজাতি একসময়ে পাখিব সুখৈশ্বধ্য ও পারমাধিক 
সম্পদে জগতের মধ্যে শ্রে্টস্থান অধিকার করিয়াছিল, একথা 
সকলেই স্বীকার করেন। যে প্রকার সাধনা বলে হিন্দুজাতি এই 
উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহার 
কিঞ্চিৎ আভাষ দিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমি সেই সাধনার নাম 
দিয়াছি তিপন্তা”। এই তপন্ত। দ্বারা প্রাচীনকালে হিন্দুজাতি 
সর্ধাঙ্গীন উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, আবার বর্তমান 
সময়েও জাতীয় উন্নতিলাভ করিতে হইলে আমাদিগকে সেই একই 
পথ অবলম্বন করিতে হইবে। স্তাপ্ডো-রামমুত্তি প্রভৃতি জগদ্‌- 
বিখ্যাত মল্লবীরগণ বলেন, মানসিক বলই তাহাদের অপাধারণ 
শারীর-বল-লাভের একমাত্র কারণ। যে সকল, প্রতিভাশালী 
মহাত্মা দর্শন-বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্পাদিতে নৃতন নুতন 
আবিষ্রিয়া দ্বারা জগতের জ্ঞান,সম্পদ্‌ বৃদ্ধি করিতেছেন 
তাহাদের কৃতিত্বের মুলে মানসিক একাগ্রতা ও অধ্যবসায় 
বিদ্কঘ্ন। আর বীহার! আত্মার কল্যাণের অন্ত ঈশ্বরোপাসনা ক! 
যোগমার্গের আশ্রয় করেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই। ন্বতরাং 
যেদিকেই দেখ! যার, জাতীয় উর্লতি লাভের জন্ত আমূদিগকে 
শারীরিক দুখ-্বচ্ছন্দতার উপরে মানসিক শক্তিসঞ্চ়ের স্থান দিতে 


হইবে। এষ প্রাচীন জীবন-ধারা হইতে বিঢাত হইয়া! আমাদিগের 
কোনপ্রকার উন্নতিলাভ সম্ভবপর 'নহে। সর্বোপরি ঈশ্বরে 
বিশ্বাস ৪ ভগবদারাধন! হিন্দুজাতির সর্বপ্রকার সাধনার মূলমন্থ। 
ইহকালসর্বস্ব পাশ্চাত্য সভাতার কুহকে ভুলিয়া আমরা যেন সেই 
প্রাচীন ধারা হইতে ভ্রষ্ট না তই। ইন্ডি 


গ্রন্থকার 


১। 
| 
৩। 


৪। 


সূচীপত্র । 


বিষয় 
বিশ্বামিত্রের তগস্তা 
ত্রিবিধ জীবন 
জাতীয়তা ও বিশ্বমানবতা 
শরতের প্রকাশ 
উমার তগস্। 
সাহিত্যে মৌলিকতা 
সব্ধানন্দের সিদ্ধিলাভ ... 


পৃষ্ঠা। 


বিজ্ঞাপন । 


শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন প্রণীত 


অন্যান্য পুস্তক-_ 
১।  উডিষ্যার চিত্র-_( ২য় সংস্করণ ) ১০ 
২। ঞুবতারা--( সামাজিক উপন্তাস-__ ১॥০ 


পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ) 
৩। অন্কপমা--( নূতন প্রকাশিত সামাজিক উপন্তাস ) ২২ 
৪1 তোড়া (সরস সমাজ চিত্র ও সমালোচনা ) ০ 


৫।| সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার। 


এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ অনেক দিন নিঃশেষিত হইয়াছে । 
দ্বিতীয় সংস্করণ শীগ্্র প্রকাশিত হইবে । 


ভট্টাচার্য্য এগ সন্‌ 


৬৫নং কলেজ স্ত্রী, কলিকাতা । 


তপস্যা 





বিশ্বামিত্রের তপস্তা* 


|  আধ্যান্বিকা 


রামারণের, বালকাণ্ডে বর্ণিত বি বিশ্বামিত্রের জীবনবৃতবাস্ত 
হইতে আমরা আমাদের বর্তমান সময়ের উপযোগী অনেক 
শিক্ষালাভ- করিতে পারি। সেজন্য সকলের শ্মরপার্থে সেই 
88 ৯ আখ্যারিকা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি । 


সত ১৩৯১ মালের ২৩শে জো তারিবে কলিকাতা সাবিত্রী 
লাইররেরীর চত্ভুিংশতিতষ সাংবাৎসরিক অধিবেশদে, *চল্রনাথ বনু 
মনতাগতিত্ছ, লেখককর্তৃক গঠিত ও ভ্রু রবীন্রসখ ঠাকুর সম্পাদিত উত্ত 
আনে বঙগতবর্শলে প্রকাশিত 


তপস্থ্া 
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সকলেই জানেন বিশ্বামিত্র একজন প্রবল পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয় 
রাজা ছিলেন তিনি এক অক্ষৌহিণ্ী সৈন্ লইঙ়। পৃথিবী 
পরিভ্রমণ করিতে বহিগত হইম্না একদিন অগ্নিতুল্যতেজস্বী, 
তপঃসিদ্ধ ব্রঙ্গকল্প মহযি" বসিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। 
বসিষ্ঠ তাহার যথোচিত আদর অভার্থনা করিয়া স্বীয় আশ্রমে 
সদলবলে আতিথা গ্রহণ কারবার জন্য তাহাকে বিশেষরূপে 
অগ্নুরোধ করিলেন। বিশ্বামিত্র অনেক পীড়াপীড়ির পর সম্মত 
হ₹ইলেন। কিন্তু এত লোকের খোরাক জোগান ত সহজ বাপার 
নয়? মহষি বৃসষ্টের সে জন্ত কোন চিন্তার কারণ ছিল না। 
ট্টাহার শবলানায়ী কামধেন্ুকে ডাকিয়া বলিলেন__“শবলে ! আমি 
রাজা বিশ্বামিত্রকে সসৈস্তে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, তুমি ইহাদের 
প্রতোকের অভিরুচি অনুসারে চঝ্য্যচোষ্পেহাপেয়াদি ছারা সংকার 
কর।” আজ্ঞা পাওয়। মাত্র শবলা তাহার বাবস্থা করিল। 
বিশ্বামিত্র এইবপে সসৈন্তে পরিতর্পিত হুইয্া সাতিশয় আনন্দিত ও 
বিন্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি ক্ষত্রিয় রাজা । এই গাভীটির 
অন্ভুত গুণপনা দেখিয়া তাহার প্রতি বিশ্বামিত্রের অতানস্ত লোভ 
জন্মিল। তিনি বসিষ্ঠটকে বলিলেন “হে খধিবর ! আপনাকে 
আমি সহস্র সহস্র ধন্তবাদ দিতেছি। কিন্তু একটি কথা । আপনি 
আমার নিকট হইতে একলক্ষ গাভী গ্রহণ করিয়া তাহাদের 
বিনিময়ে শবলাকে অর্পণ করুন। আর দেখুন, আমি রাজা, এই 
গাভীট একটি রত্ববিশেষ । পৃথিবীতে যাবতীয় ধনরদ্ধের একমাত্র 
রাজ!ই অধিকারী ।” অর্থাৎ আমি যদি জোর কল্সিয়! এই গোক্টি . 


বিশ্বামিত্রের তপস্যা ৩ 


তোমার নিকট হইতে ছিনাইয়া লই, তবে তুমি কি করিতে 
পার ? মহুধি বসিষ্ঠ কিন্ত এই রাজকীয় যুক্তির সারবত্বা উপলব্ধি 
করিতে পারিলেন না । তিনি বিলেন “এই যে গাভীটি দেখিতে- 
ছেন, ইহা আমার অত্যন্ত প্রিয় এমন কি আমার যথাসর্বস্থ । 
আমাকে কোটী কোটা সুবর্ণমুদ্রা দিলেও আমি ইহাকে ছাড়িতে 
পারিব না 1” কিন্তু বিশ্বামিত্রও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি 
বলিলেন “আমি আপনাকে সুবর্ণালঙ্কারভূবিত চতুর্দশ সহত্র হস্তী, 
একপহ্ম্রদশটি ঘোড়া, এবং এককোটী গোরু, এতন্তিক্ন আপনি 
সৌণারূপা যত চাহেন তত দিতে প্রন্তত আছি, আমাকে শবলা 
প্রদান করুন।” রাজার এই হাজারহাজার, লক্ষলক্ষ, কোটীকোটা 
দানের প্রস্তাবে একটুও আটকাইল না, কারণ তিনি একজন 
ভয়ানক 11111১7১405: (কৌশলী ), তিনি জানেন একবার 
শবলাকে হস্তগত করিতে পারিলে হুকুম করিলেই ত যাহ! ইচ্ছা 
তাহাই তৎক্ষণাৎ সে দিতে পারিবে । এন্প অবস্থায় কোটাকোটা 
দানের অঙ্গীকার কে না করিতে পারে ? 

যাহাহউক, মহর্ি ৰসিষ্ঠ কিন্তু এ প্রন্তাবেও সম্মত হইলেন না । 
শবলাও রাজার সঙ্গে যাইতে একেবারে অনিচ্ছুক । সে মুনির 
পদতলে পতিত হুইয়া ছুই চোখের জল ছাড়িয়া দিল। বিশ্বামিত্র 
+গোরু না পাইয়া! ভয়ানক চটিয়া গেলেন এবং প্রবল বলদর্পে দৃপ্ত 
হইয়া যুন্ধং দেহি বলিয়া বসিষ্ঠের সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। 
বসিঠের আদেশে শবলা যোগবলে অনেকফানেক কান্বোজ বর্বর 
যবন শক- হারীত কীরাতাদি প্লেচ্ছসৈন্ত কৃষ্টি করিয়া ফেলিল। 


৪. তপস্থা 


তাহারা তৎক্ষণাৎ গজবাজিরথের সহিত বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্ত 
নির্মূল করিয়া ফেলিল। তখন বিশ্বীমিত্রের একশত পুত্র বসিষ্টের 
সহিত যুদ্ধ আরম করিল। তিনি ৃষ্কার দ্বারা তাহাদিগকে ভম্ 
করিয়া ফেলিলেন। বিশ্বামিত্র এইরূপে পরাস্ত হইয়! বড়ই 
লঙ্জিত হইলেন। কিন্ত তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি 
একটি পুত্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া মহাদেবের প্রসাদার্থ 
হিমালয়ে গিয়া কঠোর তপস্তা আরস্ত করিলেন। পঞশ্তপতি 
তাহার তপন্তায় পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে যথাভিলফিত ধন্র্ধেদ 
অর্পণ করিলেন। বলাবলিগু বিশ্বামিত্র তখন বসিষ্ঠাএমে 
প্রত্যাগমন করিয়া আবার যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। বসিষ্ঠ 'ও 
বিশ্বামিত্রের সহিত আবার তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। বিশ্বামিত্র 
বসিষ্ঠকে কোন রকমে আঁটিতে না পারিয়া অবশেষে বর্ধান্ত্ নিক্ষেপ 
করিলেন। বসিষ্ঠ স্বীয় বর্গতেজঃ প্রভাবে সেই ব্রঙ্ধান্্ও হাস. 
করিয়া ফেলিলেন। বিশ্বামিত্র এইবূপে পুনঃপুনং পরাস্ত ও 
অপদস্থ হইয়া আক্ষেপ করিয়। বলিলেন _ 


“ধিক্‌ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলং। 
একেন ব্রহ্মদণ্ডেন সর্বান্্রাণি হতানি মে ॥ 
তদেতৎ প্রসমীক্ষ্যাহং প্রসয়নেন্্িয়মানসঃ । 
তপোমহৎ লমাস্থান্তে যদ্‌বৈ ব্রহ্গত্বকারণম্‌ ।৮ 


আমার ক্ষত্রিয় বলকে ধিকৃ। ব্রচ্ষতেজই প্রকৃত বল। এক 
ত্্মদণ্ডের দ্বারা আমাজ সমব্ত আস্ত বিনষ্ট হইক! আমি ইছ 


বিশ্বামিত্রের তপস্যা ৫ 


সমাকৃরূপে আলোচনা করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ইন্ত্রিয়- 
মনকে সংযত করিয়া আমি তপন্তায় & প্রবৃত্ত হইব। কারণ 
একমাত্র তপঃই ত্রহ্মত্বের কারণ । 

ইষ্কাই বিশ্বামিত্র-জীবনের এক মহাসকিমুহূর্ত। এখন হইতে 
তাহার এক নবজীবনের সুত্রপাত হইল । তিনি এই বজকঠোর 
প্রতিজ্ঞ করিয়া দক্ষিণদেশে গমনপূর্বক তপস্তা আরম্ভ করিলেন । 
এইরূপে এক সহজ্র ব্য অতীত হইলে, সব্বলোকপিতামহ ব্রহ্গা 
আসিয়া বলিলেন “হে কৌশিক ! তোমার এই তপন্তার ফলে 
আমি তোমাকে “রাজধি* বলিয়া গণা করিলাঙ্সজ” বিশ্বামিত্র 
একথ! শুনিয়া! লজ্জায় অধোব্দন হইলেন “কি? এত তপস্তার 
পরেও আমি ব্রাহ্মণ হইতে পারিলাম না? আমি এখনও রাজধি ? 
আচ্ছা! আবার দেখা যা'ক।” ইভা বলিয়া তিনি আবার ঘোরতর 
তপস্তা আরম্ভ করিলেন। 

ইতিমধ্যে আর এক কাণ্ড বাধিল। আজকাল সর্জীব 
তেজোবলদৃপ্ত পাশ্চাতাজাতীয়দের নানাবিষয়ে খেয়াল যাইতেছে । 
কেহ পদত্রজে সমস্ত পুিবীট! প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছেন। 
কেছ বা বাইসিকেলে চড়িয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তু প্রদক্ষিণ 
করিয়া আসিতেছেন। ফেহ বা পকেটে একা মাত্র কাণা- 
কড়িও সম্বল না লইয়া সমগ্র পৃথিবী বেড়াইয়! আসিতেছেন। 
কেহ ঝা শুদ্ধ খেয়ালের বশবর্তী হইয়া ছিসানীমণ্ডিত গিরিশিখর 
উত্তীর্দ হইতেছেন। এখন পাশ্চাত্য জাতি নবযৌবনবলে 
বলীয়ান, তাহার! কোন বিপদূকেই বিপদ বলিয়া! গণ্য করেন 


৬ তপস্যা 


না, তাই নিতা নুতন খেয়াল আসিয়া স্ঠাহাদের ঘাড়ে 
চাপে। হিন্দুজাতির 9 গুএইরূপ একদিন গিয়াছে । যখন হিন্দু- 
জাতির ছদয়ে জীবনীশক্তি খরবেগে প্রবাহিত হইতেছিল, তখন 
কখন কথন এক একজনের কোন বিষয়ে খেয়াল উপস্থিত 
হইত। এইরপে ত্রিশঙ্কু নামক একটি রাজার এক অদ্ভূত রকমের 
খেঘ্জাল উপস্থিত হইল--তিনি দশরীরে ন্বর্স-গমন করিবেন! 
বেলুন বন্বটা আবিগ্গত হইয়া থাকিলে তীহার 'এই সখ সহজেই 
মিটিতে পারিত, কিন্তু সেবপ কোন সহজ উপায় না দেখিয়া তিনি 
বসিষ্ঠ খধির ঝ্িক্ষটে গিয়া স্বীয় অভিপ্রায় বক্ত করিলেন। খধি 
তাহাকে নিতান্ত বাতুল মনে করিক্া! হাকাইয়া দিলেন। তখন 
তিনি বসিষ্টের পুক্রগণের শরণাপন্ন হইলেন। তীহারাও কিন্ত 
ত্রিশস্কুর বুদ্ধিবৃন্তির সমধিক প্রশংসা করিতে পারিলেন না । 
অধিকস্ত, ত্রিশস্ক তাহাদিগকে শক্ত প্শক্ত দুকথ। শুনাইয়া দ্রিলে, 
তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাপ দিলেন “তুই বেটা চঞ্জুুল হছ।” 
তাহাদের অভিশাপের ফলে বথার্থই ত্রিশস্ক এক রাত্রির মধো 
চগ্ডাল হইন্পা পড়িলেন। তিনি তখন ক্রোধ ও ক্ষোভে অভিভূত 
হইয়া বিশ্বামিভ্রের শরণাপন্ন হইলেন । বিশ্বামিত্র ত্রিশস্কৃকে অভয় 
. প্রধান করিয়া তাহার মনস্কামনাসিদ্ধির জন্য এক মন্াযজ্ঞ আরম্ত 
করিলেন, এবং যাবতীয় মুনিখধিদিগকে নিমন্ত্রণ করিক্কা 
পাঠাইলেন। তাহার আহ্বানে অনেক খধিই বজ্তে আসিলেন, 
কেবল আসিলেন না বসিষ্ঠ, ডাছার পুত্রগণ এবং মছোদয়নামা 
খ্ধি। বসিষ্পুত্রগণ বলিয়া পাঠাইলেন “যে তাজা স্বয়ং 


বিশ্বামিত্রের তপস্যা ৭. 
চগ্ডাল, বাহার যাজক ক্ষত্রিয়, আমরা তাহার বজ্তঞে যাইব? 
কখনই না” 

বিশ্বামিত্র এই কথা শুনিদ্না তাহাদিগকে কঠোর শাপে 
অভিশপ্ত করিলেন। তখন সন্তান্ত খষিগণ তাহার ভয়ে ভীভ : 
হইয়া সেই মহাষজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু দেবগণ সে 
যজ্জে আসিলেন না । তখন বিশ্বামিত্র রোষাবিষ্ট হইয়া ত্রিশস্কৃকে 
বলিলেন, “দেখ । আমার তপস্তার প্রভাব দেখ! আমি চাই না 
কোন দেবতাকে, আমি নিজেই আমার তপঃপ্রভাবে তোমাকে 
সশরীরে ম্বর্গে পাঠাইতেছি ।” বিশ্বামিত্রের সেই সহ্তবর্ষব্যাপী 
তপস্তার ফল বৃথা যায় নাই। বাস্তবিকই তাহার তপোবলে 
ত্রিশক্কু সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করিলেন । কিন্তু দেবতারা ত 
পূর্বেই চটিক়া আছেন। তাহারা ত্রিশ্ককি £৮51১455৩7 
( অনধিকার প্রবেশকারী ) খলিয়! স্বর্গ হইতে অর্ধচন্ত্র দিয়া 
বহিষ্কত করিয়া দিলেন। ত্রিশস্কু হেটমুণ্ডে মর্ত্যলোকে অবতরণ 
করিতে লাগিলেন। তখন তাহার না এদিক না ওদিক। 
যাহাহউক বিশ্বাদিত্রও ছাড়িবার পার নহেন। তিনি বলিলেন, 
“বটে ? দেবতারা ত্রিশস্কুকে স্বর্গে স্থান দিলেন না? আমি 
দেখিব তাহার! কোথাকার কেমন দেবতা । আমি নিজেই এক 
দেরলোক স্থৃষ্টি করিব” ইহ! বলিক্া তিনি তপঃপ্রভাবে একটি 
নৃতন হ্বর্থরাজ্য সৃষ্টি করিতে 'আবস্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে 
পর সঞ্ধিমগুল, এবং অপর নক্ষত্র মালা স্্ ভইল। পরে 
হন দেবি আরম্ভ করিবেন, তখন স্বস্থি দেববৃন্দের মধ্যে 


৮ তপস্থা। 


কান্নাকাটা পড়িয়া গেল। মত্তালোকের যজ্জে তাহাদের চিরকালের 
হবিভক্ষণের সাধটা যে একেবারেই রহিত হইয়া যায়। 
পরিশেষে স্ুরান্থরগণ মর্ত্ালোকে অবতরণ করিয়া বিশ্বামিত্রের 
তোষামোদ আরম্ভ করিলেন। উভয় দলের মধো একটা 
মিটমাট হুইল। বিশ্বামিত্রের অনুরোধে দেবগণ ত্রিশঙ্কৃকে 
চিরকালের জন্য সশরীরে স্বর্মুখভোগ করিবার অনুমতি প্রকাশ 
করিলেন। আর চিরকালের জন্য, বিশ্বামিত্রস্থ্ট-নক্ষত্রমাল! 
তী্কাকে বেষ্টন করিয়া থাকিবে এরূপ রফা হইল । 

এই লব গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া! বিশ্বামিত্রের তপন্তার বিন 
হইল। তিনি দক্ষিণদেশ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমদেশে, পুক্ষরতীর- 
বর্তী এক বিশাল তপোবনে আবার তপস্তা আরম্ভ করিলেন। 
সেখানেও আর এক বিদ্র উপস্থিত হইল। অযোধ্যাধিপতি অস্বরীষ 
রাজা এক বৃহৎ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তীহার 
চিরদিনের অসংশোধনীয় দ্বতাববশতঃ সেই যজ্ের পণ্ড চুরি 
করিলেন। রাজার পুরোহিত সেই অপহৃত পশুর পরিবর্থে 
একটি নরশিশু আনিয়া বলি দিতে অনুক্া করিলেন। রাজ্জা 
তখন অনেক খু'ছিতে খুঁজিতে খচীক নামক এক মুনিনামধারী 
নরপত্ডর শুনঃশেফ নামক মধ্াম পুত্রকে অনেক গুলি টাক। কড়ি ও 
গোরু দিয় ক্রয়» করিলেন। সে শিশুটি বড়ই ' বুদ্ধিমান ও 
ধীরগ্রকৃতি ছিল। সে পথিমধ্যে বিশ্বামিত্রের দর্শন পাই তাহার 
শরণাপন্ন হুইল । বিশ্বামিত্র তখন তাহার লিজ পুত্রদিগকে সেই 
রাজযজ্ঞে বলি হইয়া অগ্রির তৃপ্রিসাধন করিতে আদেশ দিলেন! 


বিশ্বামিত্রের তপস্যা ৯ 


বিশ্বামিত্রের পুভ্রগণ রামাবতারের যুগে জন্মগ্রহণ করিয়৷ থাকি লেও, 
তাহাদের বুদ্ধিটা এই বিংশ শতাব্দীর পুত্রগণের বুদ্ধির ন্যায় অত্্ত 
প্রথর ছিল। তাহারা বিশ্বামিব্রকে নিতান্ত ০19 10০০1 (বুদ্ধ বাতুল) 
জ্ঞান করিয়া তাহার আদেশ হাসিয়া উড়াইয়! দিল। কিন্তু সেই 
মভাতেজস্বী মহা প্রাণ খষি তাহাদিগকে ক্ষমা না করিয়া কঠোর 
শাখে অভিশপ্ত করিলেন । এবং সেই শিশুটিকে তাহার উদ্ধারের 
উপায় বলিয়া দিলেন। তীহার উপদেশে সেই বালকটি অগ্নি, 
ইন্দ্র ও বিষণুকে স্তব করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিল। বিশ্বামি্ 
সেই পু্ষরতীরে এক সন্ত্র বৎসর তপন্তা করিলে ব্রজ্জা আসিয়া 
বলিলেন, “বিশ্বামিত্র, তুমি এখন খিষি' হুইয়াছ |” 

বিশ্বামিত্র খষি হইয়াও_ সন্তুষ্ট নহেন__তিনি হইতে চান 
রক্ষধি-_বান্ধণ। তিনি আবার কঠোর তপন্তা আরম্ভ করিলেন। 
এই সময়ে স্বর্ঠাপৃসরা মেনক1 আসিয়া তাহার তপোবিষ্ন উৎপাদন 
করিল। ভিনি কামমোহের অধীন হুইয়া দশ বৎসর তাছার 
সঙ্গে ৰাপন করিলেন। কিন্ত পরে আবার অনুতাপ উপস্থিত 
হইল। তিনিসেস্থান পরিত্যাগ করিয়া হিমাচলে গমনপুর্বক 
কৌশ্িকীতীরে মহাকঠোর তগপন্তা আরম্ভ করিলেন। এবার 
রক্ষা আমিয়া বলিলেন “বিশ্থীমিত্র তুমি এতদিনে মহধি হইলে 1” 

বিশ্বামিত্র ইহাতে:ও সন্তুষ্ট নহেন, তিনি তখনও ক্রাক্ষণ হইতে 
পারেন নাই। তিনি আবার তপন্তা আরম্ভ করিলেন । তিনি 
উর্ধবাস, নিরবলগ্বল, বাযুভক্ষণ, গ্রীক্মে পঞ্চতপাঃ, শিশিরে 
সলিলশারী, বর্ষায় অনাচ্ছাদিতমন্তক ছুইয়! সহলরবর্ষব্যাপী ঘোরতর 


১৩ তপস্যা 


তপস্ত' করিলেন । ইন্জ্র ভীহার তপস্তায় ভীত হইয়া, তীহার 
তপোভঙ্ষের জন্য রস্তাকে প্রেরণ করিলেন । কিন্ত এবার বিশ্বা- 
মি্রকে আটিতে পারে কাহার সাধা? তিনি ক্রোধভরে রস্তাকে 
অভিশাপ প্রদীন করিলেন । কিম্য সে কাজটাও ভাল হইল না। 
এইরূপে ক্রোধপরবশ হওয়াতে তিনি সাতিশয় সন্তপ্তড হইলেন । 
তিনি পুনব্বার ভপস্তাঁয় প্রবৃন্ত হইলেন। তীহার পুনঃপুনঃ 
কঠোর তপশ্তার ফলে ক্রোধাদি ইন্দিয়ব্ত্তি প্রশমিত হইল। 
একদিন তিনি একটি সম্শ্রবর্ষানুষ্ঠিত অনশনব্রত পূর্ণ করিয়া 
অননভোজন করিতে উদ্যত হহুলে, ইন্দ্র ব্রাক্ষণবেশে সেই অন্নভিক্ষা 
করিলেন । বিশ্বামিন্র তাহার গ্রতি একটুও ক্রুদ্ধ হইলেন না। 
তিনি তৎক্ষণাৎ সেই অন্ন তাহাকে দান করিয়া পুনর্বার তপস্তায় 
প্রবৃত্ত হইলেন। এবার নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া সহম্্বর্ষ তপস্তা 
করিলেন। তখন তাহার মস্তক হইতে সধূম অগ্মি নির্গত হইতে 
লাগিল। সেই অগ্রির তেজে ত্রিভূবন সন্তপ্ত হইয়া উঠিল । দেব- 
খাষি গন্ধব্বপন্নগাদি স্ুরাম্থরগণ কিংকর্তবাবিমূঢ ও তেজোহীন হইয়া 
পড়িলেন। চতুপ্দিক্‌ তযোব্যাপ্ড হইল। স্বয়ং ভাস্কর নিশ্রাভ 
হইলেন। সাগর সকল ক্ষুভিত হইল, পর্বতমালা বিশীর্ণ হইল, 
সমস্ত পৃথিবী মুহুমু্ুঃ কম্পিত হইতে লাগিল। স্থষ্টিনাশ হওয়ার 
উপক্রম দেখিয়া ব্রন্জাদি দেবগণ বিশ্বামিত্রকে অভীষ্টবর প্রদান 
করিতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন। ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন-_ 
'ত্রহ্গর্ষে স্বাগতঃ তেহস্তব তপসান্মসুতোধিতা: 1 
্াহ্মণাং তপসোগ্রেণ প্রাপ্তবানসি কৌশিক ॥” 


বিশ্বামিত্রের তপস্থা ১১ 


হে বন্বর্ষে! আপনাকে সাদরসম্ভাষণ করিতেছি । আপনার 
তপন্তাতে আমরা সকলে বিশেষরূপে পরিতুই তইয়াছি। হে 
“কাঁশিক ! আপনি উগ্রতপস্তাবলে আজ ব্াহ্মণত্য লাভ করিলেন। 

বিশ্বামিত্র এইরূপে বহুধুগব্যাপী কঠোর তপন্ত। দ্বারা ব্রাক্মণত্ধ 
লাভ করিয়া সর্বাগ্রে বসিষ্ঠাশ্রমে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। 
লে কি বৈরনির্যাতনের জন্য ? তাভা নহে। তিনি বদিষ্টের 
পদতলে পতিত হইয়া তাহার পুঙ্তা করিলেন! এখন বিশ্বামিত্র 
গ্ষত্রিয় নহেন_-এখন তিনি ব্রাহ্মণ । 

কোন কোন সমালোচকের মতে রামাক্ণের বালকা গুটি 
নহি বাল্ীীকি বিরচিত নতে--উহ। প্রক্ষিপ্ত। তাহার একটি 
প্রমাণ, এই বিশ্বীমিত্র-উপাখানে অতিমাত্রায় ত্রাহ্মণমাহাত্বা কীত্তন 
করা হইয়াছে । ইহা কোন স্থার্থলুন্ধ ব্রাহ্মণের কারসাজি ভিন্ন 
আর কি হইতে পারে? আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কিন্ত আমি অগ্যরূপ 
বুঝ । এই বালকাগুটিকে প্রক্ষিপ্ত বলিবার অন্ত কারণ থাকিলে, 
তাহ! স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এই বিশ্বামিত্রোপাখানে 
বাহ্মণের শরেষ্টতা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিরাই যে, বালকাগ্ড প্রক্ষিপ্ত 
হইবে, এরূপ কোন কথা নাই। আমার মতে বরং ব্রাহ্মণ 
পদ্বীটা লাভ করা যে নিতান্ত স্খসাধা নহে, ত্রাহ্গণত্ব লাভ করিতে 
হইলে কত কঠোর তপস্তার্ আবশ্যক, ব্রাহ্গপাসভাতার 
51817171001 ০01001৩ (অনুশীলনের পরিমাপ ) কত উচ্চ ছিল, 
ইহাই এই উপাখ্যানে প্রদর্শিত হইয়াছে । ভারতবর্ষে অন্যান 
জাতির শীর্ষদেশে ব্রাহ্মণের স্থান ফেন নির্দিষ্ট হইয়াছিল? ব্রাহ্মণের 


১৯ তপস্তা 


পাশবশক্তিবলে নহে, ব্রাহ্মণের রাজনৈতিকশাক্তিবলে নহে, 
ব্রাহ্মণের স্বার্থপরতা প্রস্তত আইনকান্ুনবলে নহে। দে কেবল 
ব্রাহ্মণের উচ্চতম অন্তশীলনবলে, উচ্চধর্মর্ধ্যাবলে, আজীবনব্যাপী 
কঠোর তপস্তাবলে। সেই অনুশীলন, সেই ধন্মচর্যযা, সেই কঠোর 
তপস্তারূপ অগ্নিসংস্কারে সংস্কত হইয়া, একজন কামক্রোধলোভাদি 
রিপুপরায়ণ ক্ষত্রিয়নরপতি জলন্ত উৎসাহ, দুর্জয় প্রতিজ্ঞা, অদম্য 
অধ্যবসায়কে আশ্রয় করিয়া কি প্রকারে শমদমাদি গুণসম্পন্ন 
রাহ্গণত্বলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ইহাই এই আখায্িকায় 
আমরা বিশেষরূপে দেখিতেছি | 


চরিত্রবিশ্লেষণ 


বিশ্বামিত্রের চাঁরত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তিনি প্রথমতঃ 
একজন বলদৃণ্ড, লোভপরায়ণ, পরগ্রীকাতর ক্ষত্রিয় নরপতি। 
তাহার মধ্যে রজোগুণ পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান। বসিষ্ঠাশ্রমে তিনি 
অতিথি, মহুধি বসিষ্ঠ পরমন্্রীতিপূর্বক তাহার যথোচিত সৎকার 
করিলেন। তার র্ৃতজ্ঞতাস্বরূপ বসিষ্টের কামধেন্থুটি দেখিয়া 
'বিশ্বামিত্রের দুর্জয় লোভ জন্মিল। খষি তাহাকে সে কামধেনু 
প্রধান করিলেন না, দেজন্ত তাহার দারুণ অভিমান ও ক্রোধের 
উদয় হছইল। ক্রোধের পরই বলপ্রয়োগম্পৃহা! এবং বুদ্ধ। যুদ্ধে 
পরাজিত হইয়া তাহার অভিমান দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। বুদ্ধ ত 
ক্ষত্রিস্সেরই ধশ্ম-_ ত্রাঙ্গণের ধর্ম কেবল বাগষজ্ঞতপন্তা | সেই 
তাক্মণের হত্তে বিশ্বামিত্র পরাস্ত হলেন, ব্রন্মতেজে তাহার 


বিশ্বামিত্রের তপস্যা ১৩ 


কত্রিয়তেজ নিশ্রভ হইয়! পড়িল । ইহা অপেক্ষা অপমানের বিষয় 
মার কি হইতে পারে? তাই বিশ্বামিত্র শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত 
হইলেন। সেকিজন্ত? নিজের হিতাকাজ্ষায় নহে, সে কেবল 
পরগীড়নের জন্, শক্রদমনের জন্য, বসিষ্টকে জব করিবার জন্য । 
বিশ্বামিরের চিন্তে জিঘাংসাপ্রবৃত্তি বড়ই প্রবল, তিনি তথ ও 
রজোগুণপ্রধান ক্ষত্রিয়। তপস্তার ফলে তিনি শিরের নিকট 
বরলাভ করিয়া মনে করিলেন_-এবার আর আমাকে পান্ন কে? 
আমি এখনই বসিষ্ঠকে সবংশে নিধন করিব।” কিস্থ তাহার 
সকল দর্প চুণ হইল-_বসিষ্ের ব্রহ্মতেজে তাহার ক্ষাত্ততেজ 
নিব্বাপিত হইল । তিনি বুঝিতে পারিলেন, তিনি যত-বড় রাজাই 
হউন, ব্রাহ্মণের নিকট শ্াহার বাড়াবাড়ি খাটিবে না। ব্রা্গঞ্জ 
না হইতে পারিলে ব্রা্গণের নিকট জয়ের আশা নাই । তাই তিনি 
ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার জন্ত কঠোর তপন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
এই সময়ে তাহার জীবননাটকের এক নূতন অন্ক উদঘাটিত হইল। 
তপস্তা করিতে করিতে তাহার চিত্ত তমঃ ও রজোগুপনিনুক্তি 
হইয়া ফতই বিশুদ্ধ সন্ভাবাপন্ন হইতে লাগিল, তিনি ততই এক 
একটি উচ্চন্তরে উঠিতে লাগিলেন । ব্রন্গা প্রথমে তাহাকে পরীক্ষা 
করিতে আসিয়া দেখেন, তিনি আর সেই ক্ষত্রিয় রাজ বিশ্বামিত্র 
নাই, ভিনি তপস্তার ফলে হইয়াছেন 'রাজধি'-_অর্থাৎ অর্ধেক 
রাজা, অদ্ধেক খষি | কিন্তু বিশ্বামিত্র তাহাতে সন্ত নছেন, তাই 
আবার তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তপঃগ্রভাৰে আরও উচ্চে 
উঠিতে লাগিলেন । এই সময়ে সেই ত্রিশস্কুর ব্যাপার লঙ্গটিত 
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তই | ইভাও বশ্বামিতের একটি বিশেষ পরীক্ষা । সেই 
ভ্রিভৃবনবিশ্বয়কারী ঘটনায় আমরা দেখিতে পাই, বিশ্বামিত্র তপস্তায় 
বন্দর অগ্রসর হইয়াছেন । অন্টান্ত খষিগণ তাহাকে একজন 
খাঁষ বলিয়! গণা, করিতেছেন । এমন কি, সকলেই তাহার 
তপোভয়ে ভীত । নাহার তপঃপ্রভাবে ত্রিশক্ক স্বর্গলোক পর্যাস্ত 
উঠিতে পারিলেন। এমন কি, তপোবলে তিনি আর একট স্বগ 
স্ষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন । তীাভার তপন্তার ঢরদ্দমনীয় তেজে 
সুরান্থরগণ কম্পিত হইয়া! আসিয়া তাহার সচিত সন্ধিস্থাপন 
করিলেন। কিন্ত তপশ্তায় এতদুর অগ্রসর হইলেও বিশ্বামিত্ের 
মধ্যে তখনও রজোগুণ রহিয়াছে । তখনও তিনি ক্রোধ, জিশীষা। 
$জঘাংসার বশীভূত, তখনও তিনি ব্রাঙ্গণ হইতে পারেন নাই। 
সেজন্য তিনি আবার তপস্তা আরস্ত করিলেন। এবার 'অম্বরীষ 
রাজার পালা ৷ ইছাও বিশ্বামিত্রের পরীক্ষার জন্য । এবার তপঃ- 
প্রভাবে তাহার চিত্ত আরও প্রশস্ত ও প্রশান্ত হইয়াছে । তিনি 
একটি গরুর লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া বহিষ্ঠের সঙ্গে 
বদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবার তিনি শিশু শুনঃশেফের প্রাণ- 
রক্ষার্থ নিজের পুত্রদিগকে অন্বরীষ রাজার যজ্ঞে জীবনাহুভি 
দিতে আদেশ করিলেন। তীহার এতদুর চিত্রোন্নতি দেখিয়া 
্রঙ্গা আসিরা তাহাকে বলিলেন-_-“বিশ্বামিত্র, ভুমি খষি 
ইইয়াছ।” 

কিন্তু খধি হইয়াও তিনি সন্ত নহেন, তাই আবার ঘোরতর 
তপন্তা আরম্ভ করিলেন। আবার তাহার পরীক্ষা হুইল । 
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এবারকার পরীক্ষায় তিনি পরাস্ত হইলেন। মেনকার রূপের 
মোহে তিনি মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সে ক্ণকালের জঙ্ঠ। 
এইরূপ ক্ষণস্থায়ী চিত্তবিভ্রংশ অনেকেরই ঘটিতে পারে। তাহার 
পৃব্বসঞ্চিত তপোবল আবার জাগিয়া উঠিল। কামরিপুর পরাভব 
ঘটিল। তখন অন্ুতাপের বস্তিতে দগ্ধ হইয়? তাহার চিন্ত আবার 
'নম্মলভাব ধারণ করিল । এবার ব্রহ্খী আসিয়া তাহাকে আর 
এক-গ্রেড উপরে প্রোমোশন্‌ দিলেন। এবার তিনি 'মহধি' 
হইলেন। তিনি এখন লোভকে জয় করিজ্জাছেন, কামকে জয় 
করিয়াছেন, কিন্ত তবুও তিনি ব্রাঙ্গণ হইতে পারিলেন না। তাই 
তন আবার অধিকতর কঠোর ত্তপস্তা আরম্ভ করিলেন । তাহার 
আবার পরীক্ষা হইল । ইন্ত্র তাহার তপোভঙ্গের জন্ত রস্তাকে 
প্রেরণ করিলেন । কিন্ত রস্তা তাহাকে রূপের মোছে মজাইতে 
পারিল না-সে নিজে মজিল। তাহাকে অভিশপ্ত করিয়া 
দবশ্বামিত্রও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন নাঁ। তিনি লোভজক় 
করিয়াছেন, কামজয় করিয়াছেন, কিন্তু এখনও ক্রোধজয় করিতে 
পারেন নাই। তিনি অন্তপ্ত হইলেন, তিনি আবার তপস্তা 
আরস্ত করিলেন। অনেকদিন পরে ইন্দ্র তাহার পরীক্ষার জন্য 
ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া আসিয়া! ক্ষুধার সময় তাহার মুখের অন্ন 
কাড়িয়া লইলেন । বিশ্বামিত্র কিন্তু এবার কুদ্ধ হইলেন না। 
তিনি এতদিনে ক্রোধকে ও জয় করিয়াছেন। তাহার উগ্র তপন্তায় 
বিশ্বত্দ্ষাণ্ড উন্বেজিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এখর্ন তিনি 
তপঃসিদ্ধ। এখন তাহার মধো পাপের লেশমাত্রও নাই । এখন 
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তাহার চিত্ত রজোগুণবিমুক্ত হইয়াছে-_এখন দয়া, ক্ষমা, জ্ঞান 
বৈরাগ্যাদি সন্বগুণ ভীহার হৃদয়ে পূর্ণমাত্রার় বিকশিত হইয়াছে । 
তাই ব্রহ্মা আসিয়া তাহাকে “ত্রদ্ধষি” বলিয়া সাদর সম্ভাষণ 
করিলেন। বিশ্বামিত্র কৃতার্থ হইলেন । 

এইরূপে বিশ্বামিত্রচরিত্রের বিশ্লেষণদ্ধারা আমরা দেখিতেছি, 
একজন কামক্রোধলোভাদি-রিপুপরায়ণ ক্ষত্রিয় নরপতি কিপ্রকার 
সাধনবলে সন্বগুণসম্পন্ন ্াহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
আমরা! আরও পাইতেছি, আর্ধাজাতির শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণের 
মাহাত্মা ও মহন্ত কতদূর গৌরবান্বিত, কত-কঠোর-সাধনা-সাপেক্ষ ৷ 
এবং ব্রাঙ্গণগণ তপস্তাদ্বারা এই ভারতভূমিতে ষে আর্য ভাতা 
প্রবস্তিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার আদর্শ কত উচ্চ: 
ষে ব্রাহ্মণের গৌরবান্বিত পদ একদিন রাজি, খধি, মহষি পদ 
অপেক্ষাও শ্লাঘনীয় ছিল, আজ সেই ব্রাহ্মণবংশের কি শোচনীয় 
দুগতি 


দৈব ও পুরুষকাঁর 


এই বিশ্বামিত্রোপাখানে আমরা আরও একটি তত্বের মীমাংসা 
পাইতেছি । আমাদের অনেকের বিশ্বাস, হিন্দুশান্ত্ানুসারে পুরুষ- 
কার অপেক্ষা দৈববল শ্রেষ্ঠ, আমাদের অনৃষ্টের শাসন অকাট্য । 
কিন্ত এখানে আমরা তাহার অন্তবিধ মীমাংসা পাইতেছি । 
ত্রিশস্ক, বসিষ্ঠ এবং তাহার পুত্রগণ কর্তক প্রত্যাখ্যাত হুইয়? 
বিশ্বামিত্রের শরণাপপ্ হইয়া বলিতেছেন-_ 
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“হে মুনিবর ! আমি যথাবিধি ক্ষাত্রধম্ম পালন করিয়াছি, 
শতশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি, সদাচার ও সদ্গুণ দ্বার! গুরু- 
জনের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছি, কিন্তু কৈ, কেহই ত আমার 
প্রতি সদয় হইলেন না। অতএব আমার স্থির বিশ্বাস, পৌরুষ 
নিরর্থক, দৈবই শ্রেষ্ঠ । 'এইরূপে দৈবকর্তক বিডদ্বিত হইয়! 
আমি আপনার শরণাপন্ন হইতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন 
হউন । পুরুষকারদ্বার দৈবকে নিবন্তিত করুন-_- 

“দৈবং পুরুষকারেণ নিবর্তপিতুমহ্সি 1” 

পুরুবকারের সাক্ষাৎ জলন্মৃ্তি মহাত্মা বিশ্বামির স্বীর পুরুষ- 
কারপ্রভাবে দৈবের নিয়তিবন্ধন ছিন্ন ও দেবগণকে পরাস্ত করিয়া! 
কি প্রকারে ত্রিশঙ্কুর মনস্কামন! সিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই 
অবগত আছেন। পুরুষকারদ্বার৷ কিপ্রকারে দৈবকে অতিক্রম 
করা যায়, বিশ্বামিত্র তাহার নিজজীবনের কার্যকলাপদ্বারাও 
তাহ! বিশেষরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন । সুতরাং দৈববল 'অন[তি- 
ক্রমণীয়, পুকুষকার দৈবশক্তির নিকট পরাভূত, এ কথা হিন্দু 
শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় নহে । আমাদের পূর্বতন আধ্যপুরুষগণ 
যেক্ূপ কঠোর তপস্তাদ্বারা দৈববলকে পরাস্ত করিয়া ঠাহাদের 
নিজ নিজ অভীষ্টপথে সিঞ্িলীভ করিতেন, পুরাণেতিহাসে তাহার 
বহু উদ্দাহরণ বিলতমান, 1% 


ক্* তপত্যার ব্রগাঙা অবশ্য ঈশ্বয়? হতরাং পুরুষকার ই্থরের, ইা্ছাবীন, 
একথা! অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে | পুরুষকারের দ্বারা ঘে দৈববল 
পরাস্ত করা যায় তাহা ও ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন খটন!। 
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তপন্তা। 


তপন্তা বে কেবল ব্রঙ্গত্বলাভের উপায় তাহা নহে; তপস্ত! 
যে সন্জপ্রকার অভীষ্টসিদ্ধির প্ররুষ্ট পন্থা, ইহা তীহারা সম্যক 
রূপে বুঝিয়াছিলেন। তাই তাহারা যখন যাহ! লাভ করিবার 
জন্ত কৃতসঙ্গপ্ন হইতেন, তখন তাহ! লাভের জন্ত অন্যের 
মুখাপেক্ষী না হইয়া, অন্টের নিকট ভিক্ষা করিতে না গিয়া, 
পুরুষকার অবলম্বনপূর্বক তপন্তায় প্রবৃত্ত হইতেন। তাই 
আমরা দেখিতে পাই-_হিরণাকশিপু অমরবরলাভের জন্ত তপন্তা 
করিতেছেন, ফ্ব পিতার অপেক্ষাও শ্রেষ্টপদলাভের জন্য তপস্া 
করিতেছেন, ভগীরথ গঙ্গা আনয়নের জন্ঠ তপস্তা করিতেছেন, 
হৈমবতী উমা পতিলাভের জন্য তপস্যা করিতেছেন, অঙ্জুন পাশু- 
পতাস্লীভের জন্ত তপস্তা করিতেছেন, সুরথ রাজা তাহার ভ্রষ্ট- 
রাজা পুনঃপ্রাপ্তির জন্ত তপস্তা করিতেছেন, সমাধিবৈশ্ত নির্ববীণ- 
মোক্ষলাভের জন্য তপন্ত! করিতেছেন, মহারাজ অশ্বপতি একটি 
অলোকসামান্তা-সম্তৃতি লাভের জন্ত তপস্তা করিতেছেন । পুরাণে- 
তিহাসে এরূপ আরও শত শত বৃষ্টান্ত আছে। বস্ততঃ বসিষ্ঠধেনু 
শবলার ন্যায় তপ যে সর্ধকামপ্রদ, ইহা পুর্বতন আধ্যগণ বিশেষ- 
বূপে বুঝিয়াছিলেন। অথবা সেই কামধেনুই শরীরিণী তপস্তা। 
তাই বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে বলিতেছেন 


“শাশ্বতী শবলা মহ্যং কীন্তিরাআবতো যথা । 
অস্তাং হৃধার্চ কবাঞ্চ, প্রাণযাত্র! ততৈৰ চ ॥ 
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আয়ত্তমগ্সিহোত্রঞ্চ বলিহোমস্তৈব চ। 
স্বাহাকারবষটকারৌ বিগ্তাশ্চ বিবিধাস্তথা ॥ 
আয়মত্তমত্র রাঁজর্ষে সব্বমেতনন সংশয়ঃ | 
সর্বস্বমেতৎ সত্যেন মম তুষ্টিকরী তথা ॥৮ 


অর্থাৎ আত্মবান্‌ ব্যক্তির কীন্ডির স্তায় শবলা আমার চির- 
সহচরী; আমার হবাকবা, জীবনযাত্রা, অগ্রিহোত্র, বলি, 
হোম, স্বাহাকার, বষটুকার ও বিবিধ বিদ্যা এসমস্তই ইহার 
আয়ত্ত । 

বসিষ্ঠের এই শরীরিণী তপস্যা কামধেন্গ যেমন ক্ষুধায় প্রচুর- 
পরিমাণে অন্নপ্রদান করিতে পারে, তেমন শক্রবিনাশের জন্ত 
অপ্রতিহত শৌধ্যবীধ্য ও অগণন সৈশ্যসম্পদ প্রদান করিতে 
পারে, আবার ছ্জয়-ইন্দিয়-বৃত্তি-প্রশমনের দ্বারা সাধককে রঙ্গত্বে 
পর্যন্ত উন্নম়ন করিতে পারে। তপন্ত।! কামধেনগুর ন্যায় সর্ব- 
কামদা-_ধর্, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্কিধ ফল প্রদান 
করিতে সমর্থ । তাই ভগবান্‌ মনত বলেন-- 


“তপোমূলমিদং সর্বং দৈবমানুষকং সুখম্‌। 
তপোমধ্যং বুধৈঃ প্রোক্তং তপোহস্তং বেদদর্শিভিঃ ॥ 
্রাঙ্মণস্ত তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষতরস্ত রক্ষণম্‌। 
বৈশ্বান্ত তু তপো বার্তা ঘপঃ শুন্রন্ত সেবর্নস্‌ ॥ 
খষয়ঃ সংযতাত্মানঃ ফলমূলানিলাশনাঃ। 

তপসৈব প্রপশ্তান্তি শত্িলোকাং সচরাঁচরম্‌ ॥" 


স্০ তপস্থয। 


উষধান্তগদে বিদ্যা! দৈবী চ বিবিধা স্থিতিঃ | 
তপসৈব প্রসিধ্স্তি তপস্তেষাং হি সাধনম্‌ ॥ 
যদ্দরস্তরং যদ্ছুরাপং যদ্ছুর্গং যচ্চ দুক্ষরম্। 
সর্বন্থ তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্‌ ॥% 


মন্ুসংহিতা, ১১শ অধায়, ২৩৫_-২৩৯ 


ইভাঁর ভাবার্থ এই-দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে যৃতপ্রকার সখ 
আছে, তপস্তাই সে সকলের আদি, তপস্তাই তাহাদের স্থিতি, 
তপস্তাই তাহাদের শেষ। ব্রাহ্মণের তপস্তা জ্ঞান, ক্ষতিয়্ের 
তপস্তা প্রজারক্ষণ (মুদ্ধাদি ), বৈশ্তের তপন্তা কৃষিবাণিজ্যাদি, 
শুদ্রের তপস্তা সেবা ১-_অর্থাৎ ব্রাহ্গণাদি বর্ণের নিজ নিজ বর্ণধন্মন 
পালন করিতে হইলে তপন্তার প্রয়োজন । সেইরূপ সংসারতাগী 
খধিগণ আত্মসংযম এবং ফলমূলবায়ু ভঙ্ষণপুর্ধক যে উৎকট 
তপস্তা করেন, তন্বারাই তীহারা দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া 
বিশ্ববদ্দাগুকে নথ-দর্পণের স্যার দর্শন করিতে পারেন। ওঁষধবল, 
বিস্তাবল, নীরোগিতা এবং বিবিধ স্বর্গাদিতে স্থিতি, অর্থাৎ 
স্বাস্থাজন্য সুখ, বিগ্তাজন্য স্থথ এবং স্ব্গাপিপ্রার্তিজন্ত সুখ, এই 
সন্ধপ্রকার সুখের একমাত্র তপস্তাই সাধন। যাহা-কিছু ছুস্তর, 
যাহা-কিছু দুর্লভ, যাহা-কিছু দুর্গম, যাহা-কিছু দুর, তৎসমস্তই 
তপোবলে সাধম করা যায়--তপস্তার শক্তিকে কেহই অতিক্রম 
করিতে পারে ন1। 

বিশ্বামিত্র, এই তপোবলকে আশ্রয় করিয়া একটি নুতন 


৪ এ 
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রা" সৃষ্টি চ আরস্ত করিয়াছিলেন। ভগবান্‌ মন্থু 
বলেন,১২৫কপিামহ ব্রদ্ধাও তপন্তাকে আশ্রয় করিয়া এই 
ত্রিভুবন স্থ্টি করিয়াছেন ! যে তপশ্তার বলে বিশ্বামিত্রের স্থান 
মানব স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার স্থান অধিকার করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, 
সে তপশ্তার বল ত সামান্ত নহে । দে তিপস্যার বল কোথা 
হইতে আসে ? সে তপস্তা কি? বিশ্বামিত্রের তপস্তা কি? 
তপন্তার অর্থ সাধনবলে আত্মশক্তির বিকাশ । আমাদের 
মানবাত্মায় অতি উচ্চতম শক্তিসকল নিহিত রহিয়াছে । কেন 
না, মানবাত্মা ত আর কিছু নহে, মানবাম্াই ঈশ্বরাতআ--আত্মাই 
ব্রহ্ম আমার আত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্ত। যে কামক্রোধাদি 
রিপুগণের উত্তেজনায় আমি আমার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে 
পারিতেছি না, যে মায়ামোহের, আবরণে আমি আমার প্রকৃত 
স্বরূপ ভুলিয়া রহিদ্নাছি, যদি একবার সাধনাদ্বারা৷ সেই সকল 
ইন্দ্িয়বৃত্তিকে সংঘত করিতে পারি, যদ্দি একবার কঠোর 
আত্মসংযম দ্বারা দেই মায়ামোহের আবরণ অপসারিত করিতে 
পারি, তবে আমার আত্মার এক্তিসকল পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া উঠিবে, 
তখন মেঘনিশ্মক্ত ভান্করের ন্যায় আমার আত্মাই ব্রহ্গস্বরূপে 
জাগিয়া উঠিবে। তাই বসিষ্ঠের নিকট পরাস্ত হইয়া বিশ্বাসিত্র 
প্রতিজ্ঞা করিলেন__ইন্্রিয়মনকে সংযত করিয়া আমি তপস্তায় 
প্রবৃত্ত হইব, কারণ তগপশ্তাই ব্রহ্মত্বলাভের কারণ।” বিশ্বামিত্র 
কি সাধনপ্রণালী অবলম্বনে কামক্রোধলোভমোহাদি রিপুদিগকে 
দমন করিয়া তাহার আত্মায় গুঢ়ভাঁবে নিহিত বিবেক-বৈরাগ্য-জ্ঞান; 


৮৬২ তপস্যা 


শম-দম-তিতিক্ষাি গুণ বিকশিত করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও 
অবিদিত নাই। কিন্ত তপঃদাধনের জন্ত সংলারত্যাগপুর্বক 
বনগমন যে একান্ত আবগ্তক, তাহা বোধ হয় না। ভগবান্‌ 
মন্থু বলেন_ “বাহ্গণের জ্ঞানোপাজ্জন তপস্তা, ক্ষত্রিয়ের প্রজা রক্ষণ 
তপন্তা, বৈগ্ঠের কৃষিবাণিজ্যাদি তপস্তা, শদ্রের সেবাবৃত্তি তপস্তা |” 
ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, সংসারযাত্রা নিব্বাহের জন্ত 
ফিনি যে পন্থা অবলম্বন করিরাছেন, তিনি সেই পথে থাকিয়াও 
তপস্যা করিতে পারেন। তপঃদাধনকে গীতায় তিন ভাগে 
বিভক্ত করা হইয়াছে; যথা-_শারীর তপ, বাক্য তপ এবং 
মানস তপ। 


“দ্েবদিজগুরুপ্রাজ্ঞপুজনং শৌচমাঙ্জনম্‌। 
বঙ্গচধ্যমহিংস! চ শারীরং তপ উচাতে ॥ 
অগ্দ্বেগকরং বাক্যং সতাং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ। 
স্বাধায়াভাসনঞ্ৈব বাক্সয়ং তপ উচাতে ॥ 
মনঃ প্রসাদঃ সৌঘাত্বং মৌনমাত্মৰিনি গ্রহঃ। 
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ্ তপো মানসমুচ্যতে ॥৮ 


১৭শু অধ্যায়, ১৪--১৬। 


“দেবতা, ত্রাঙ্মণ, গুরু এবং সাধুব্যক্তির পূজা, শৌচাচার, 
খন্জুতা, ব্রহ্মচধ্য এবং অহিংসা, ইহাকে 'শারীর তপ বলে। 
অন্ুদ্ধেগকর, সভা, প্রিয় এবং হিতবাকা কথন, এবং বেদাধ্যয়ন 
করাকে বাক্সয় তপ বলে। মনের প্রসন্নতা, সৌম্যতা (সর্লোক- 
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হিতৈষিতা ), মৌন (নিষিদ্ধ বিষয় চিন্তা না করা ), আত্মবিনি গ্রহ, 
ভাবশুদ্ধি, ইহাকে মানস তপ বলে । 

এই গীতোক্ত তপঃসাধন গাহ্স্থ্যাশ্রমের সম্পূর্ণ উপযোগী । 
্রঙ্গচধা, অহিংসা, সতানিষ্টা, দেবছিজ গুরুভক্তি, শাস্ত্াভ্যাস, 
চিন্তশুদ্ধি, আত্মনিগ্রহ -এই সকল সাধনই তপস্তা। এই সকল 
সাধনদ্বারা আত্মার অতি উচ্চতম শক্তিপকলের স্দুরণ হইয়া 
থাকে, এবং ক্রমশঃ মনুষ্যত্বের পুর্ণবিকাশ হয়। তবে যেসকল 
পূর্বতন মনীষী কেবল মন্ুম্তত্ব্পাভে সন্ষ্ট না হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান- 
লাভের জন্ত ব্যাকুল হইতেন, তাহারা সভশ্রবাধাবিদ্লসম্কুল 
সংসারাশ্রম তাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বনপুর্বক তিপস্তা 
করিতেন । তাহাদের আকাজ্ষা যেমন অতি উচ্চ ছিল, তেমনি 
তাহাদের আত্মশক্তির উপর নিভরও খুব বেশী ছিল। তাহারা 
আত্মজ্ঞানলাভের জন্য কোন দেবতার উপাসনা করিতেন না, 
“তুমি আমাকে ত্রাণ কর” বলিয়া! কোন দেবতার কুপাকটাক্ষ- 
লাভের জন্য তীহার চরণতলে লুগ্ঠিত হইতেন না। সে যুগের 
সাধনা ছিল জোরজবরদস্তীমুলক । “তুমি দেবতা, আমাকে 
অভীষ্টবর প্রদান করিবে না? আচ্ছা দেখিব আমি, ভুমি 
কোথাকার কেমন দেবতা । আমি এই তপন্তায় বসিলাম |” 
তাহারা ঘোরতর কঠোরতা অবলম্বন করিতে পারিতেন, তাই 
তাহাদের সাধনার এতদূর জোরজবরদন্তী ছিল। শ্তাহাদের এইরূপ 
দর্দমনীয় আত্মবল ছিল বলিয়াই তাহাদের তপন্তায় ইন্দ্র ভীত 
হইতেন, ধরাতল কম্পিত হইত, ব্রহ্ধ! শ্বয়ং বরপ্রদানের জন্ত 


তপস্যা 

ভূতলে অবতীর্ণ হইতেন। এইরূপে তীহারা তগোবদে 
আত্মবিজয়ী হইয্না পরে বিশ্ববি্য়ী হইয়াছিলেন। এই চরাচ: 
বিশ্বরঙ্গাণ্ডে তাঁহাদের বিজয়বৈজয়ন্তী উডডীন হইয়াছিল-_কিত্ 
তাহা পাঁশববলের দ্বারা নহে,-0নসাা। 280) কিংবা 097১৩96 
৮১০০এর দ্বারা নহে, তাহা ত্রাহাদের তপোলন্ধ, বিশ্বগ্রাসী 
হদস্পের গ্লীতি প্রবাহদ্বারা । তীহাঁরা তপঃসাধনাদ্বারা “সব্বভূত- 
স্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি” (আত্মাকে সর্ধভূভের মধো, এবং 
সন্বভূতকে আত্মার মধো ) দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
তাহাদের -তপস্তার ফলে একদিন ভারতবর্ষে ষে অপূর্ব ব্রাহ্মণা- 
সভাতার বিকাশ হইয়াছিল, তাহার মূলমন্ত্র হইতেছে - 
“সামা মৈত্রী স্বাধীনত1।” যে “সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাশ্র দোহাহ 
দিয়া একদিন ফরাসীজাতি নরশোণিতে ধরাতল প্লাবিত 
করিয়াছিল, আমি সে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কথা বলিতেছি না । 
যে সামামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একদিন দৈত্যকুমার প্রহলাদ 
দৈতাশিশুদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন-_ 


“সব্বত্র দৈত্যাঃ ! সমতামুপেত 
সমত্বমারাধনমচ্যুতহ্য 1” 


“হে দৈতাশিশুগণ, তোমরা সাম্য অবলম্বন কর-_সাম্যই বিষুর 
প্রকৃত আরাধনা”_-_আমি সেই সামোর কথা কহিতেছি। দৈতা- 
পতি হিরণ্যকশিপু প্রহলাদকে রাজনীতি শিক্ষা করিবার জন্য 
গুকগৃহে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ দীর্ঘকাল গুরুগৃহে. 


বিশ্বামিত্রের তপস্থা ২৫ 


বাদ করিয়া প্রত্যাগত হইলে, হিরণাকশিপু তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন__ 

“মিত্রেষু বর্তেত কথমরিবর্গেধু ভূপত্তিঃ ?” 
“রাজ! মিত্রের সহিত কিরূপ বাবহার করিবেন, আর শত্রর সঙ্গেই 
বা কিরূপ বাবহার করিবেন % 


তছন্তরে দৈতাকুমার ধলিলেন-_ 


“সর্বভূতাত্বকে তাত জগন্নাথে জগন্ময়ে । 
পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্রকথা কুতঃ ॥ 
তবযযস্তি ভগবান্‌ বিসু্ময়ি চান্াতর চান্তি সঃ। 
যতস্ততোহয়ং মিত্রং মে শক্রশ্চেতি পুথক্‌ কুতঃ ॥” 


“হে পিতঃ, জগন্নাথ জগন্ময় পরমাত্মা গোবিন্দ ঘখন সর্কভূতের 
অস্তরাত্মরূপে বিরাজ করিতেছেন, তথন মিত্র আর শক্র, এপ 
কথা কেন? ভগবান্‌ বিষণ তোমাতে আছেন, আমাতে আছেন, 
অন্তত্রও আছেন! স্থতরাং ইনি মিত্র, উনি শক্র, এরূপ ভেদজ্ঞান 
থাকিবে কেন ?” 

যে সামা জগন্ময়ের জগতে শক্রমিত্রের ভেদ দেখিতে পাক 
না, তাহাই প্রকৃত সাম্য । ফরাসীন্ধাতি যে সাম্যের সাধন করিয়া- 
ছিলেন, তাহা অহঙ্কারনূলক-_. তাহার মূলমন্ত্র হইতেছে, “তুমি 
ষে মানুষ, আমিও সে-ই দান্ষ; তোমার যে অধিকার আছে, 
আমারও সেই অধিকার থাকা উচিত।” আর এই খধিগণের 
তপস্তালবূ সামা অহঙ্কারবিনাশের ফল; প্তুমি আমি সকলেই 


২৬ তপস্থ্া 


সচ্চিদানন্দময়, তোমা হইতে আমার কোন পৃথক্‌ অস্তিত্ব নাই”-_ 
এইব্প ধারণামূলক। এইপ্রকার সামাসাধনা ছারাই মৈত্রীর 
রাজ্য, প্রীতির রাজ্য প্রতিষ্টিত হয়। তখন সর্বত্র নকলেই স্বাধী- 
নতালাভ করে, কেহ কাহাঁকে অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে 
পারে না। তখন সকলেই পকলকে এক বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার 
সহিত অভিন্নভাবে দর্শন করে । এইরূপে সাম্য হইতে মৈত্রীর 
রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, মৈত্রী হইতে স্বাধীনতার বিকাশ হয়। আজ 
সো £97) ও 0011১2৫0 ১০৪এর যুগে যে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধী- 
নতা কবির স্বপ্নরাজ্যের কল্পনা এবং ১৬111117 ১1০৪0, 05১01 
০1১০৮ প্রমুখ লোকহিতব্রত মহাত্বাদিগের জদয়ের শুভ 
আশা ও আকাজ্র বস্ত, এক দিন ব্রাঙ্গণগণের তপোবলে ভারত- 
বর্ষে সেই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাস্তববিকাশ (75817581707). 
হুইয়াছিল। বিশ্বামিত্রের হৃদয়ে সমগ্র বিশ্ব _স্থাবরজঙ্গম-কীটপতঙ্গ- 
পশুপক্ষি-মন্ুম্তাদি-সংবলিত সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড--এক পবিত্র গ্রীতির 
দিব্যছ্যতিতে প্রতিবিদ্বিত হইয়াছিল। তাই আদর্শব্রাহ্মণ বিশ্বা- 
মিত্রের বিশ্বব্যাপি-হৃদয়ে শবত্রন্ষের স্কুরস্ত তেজ-_ ত্রান্মণ্য-সভ্যতার 
মূলমন্ত্র সাবিত্রীমন্ত্রকূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন। 


আমাদের বর্তমান অবস্থা । 


সেই মহামহিমমগ্ডিত মহাত্মাদিগের বংশধরগণ আমরা-_আজ 
আমাদের সে তপোরল নাই, সে তেজোবীর্যা নাই, সে জ্ঞানৈশ্বর্যা 
নাই-_-আমর! এখন অধঃপতিত, ধূলিলুষ্ঠিত। যে সাধনবলে প্তাহার! 


বিশ্বামিত্রের তপস্থা! ২৭ 


মনুষ্যত্ব হইতে খধিত্বে, খবিত্ব হইতে দেবত্বে উন্নীত হইয়াছিলেন, 
আমরা তাহাদের সে সাধনা ভুলিয়া গিয়াছি। দেবত্ব, খাষিত্ব, 
বাঙ্গণত্ব ত অতি দূরের কথা, আমরা এখন মনুষ্যত্ব হারাইয়া 
বসিয়াছি। তাই আজ সেই মনীধিগণের সাধনসম্পদের অধিকারী 
হইয়্াও আমরা সামান্ত পার্থিব স্খস্থবিধার জন্ত পরমুখাপেক্ষী, 
অন্তের কৃপাভিখারী। আমাদের৮বর্তমান অবস্থায় বরং ত্রিশস্কুর 
সহিত আমাদিগকে তুলনা করা যাইতে পারে। ত্রিশস্কু যেমন 
নিজে তপোবলহীন হইয়াও কেবল পরের সাহাযো সশরীরে স্বগ্গ 
যাওয়ার জন্ যজ্ঞ আরম্ত করিয়াছিলেন, আমরাও সেইরূপ নিজ 
নিজ ব্যক্তিগত জীবনে প্রকৃত মন্ুষুত্ব বিকাশের চেষ্টা না করিয়! 
কেবল কংগ্রেস কন্ফারেন্স প্রল্ুতি কৃত্রিম উপায়ে জাতীয় উন্নতি 
লাভের চেষ্টা করিতেছি । 

দেশের শিক্ষিত জনমগুলীর মাতৃভূমির হিতকামনায় এই সকল 
আন্তরিক উদ্ভমকে আমি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি। শ্রদ্ধা করি 
বলিয়াই এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। কোন্‌, 
শিক্ষিত ভারতসম্তানের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা নয় যে, ভারতবানি- 
গণের আবার জাতীয় অভুঃদয় হউক, আবার ভারত প্রবুদ্ধ হউক? 
কিন্ত আমার বিশ্বাস, আমাদের এই জাতীয়জীবনের মুমূ্ুদশায় 
তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য যে সকল ওষধ প্রস্োগ করা 
হইতেছে, তত্দারা তাহাকে বীচাইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। 
যে বিকারপগ্রস্ত রোগীর নাড়ী দমি্না যাইতেছে,--1১0155 510 
করিতেছে,_তাহাকে জীবিত রাখিবার জন্য যদি তাড়িতযন্ 


২৮ তপস্থা। 


(৮৭16১ ) লাগান হয়, তবে যে অঙ্গে সেই তড়িত্প্রবাহ সংযো- 
জিত হইবে, কেবল সেই অঙ্গই ক্ষণকালের জন্য নড়িয়া উঠিবে, 
তাহাতে রোগী জীবনীশক্কি লাভ করিয়া আবার দীড়াইয়া উঠিবে 
না। মুত ভেকের পায়ে তডি্প্রবাহ স্দ্রিত হওয়াতে, সেই 
পান্টা কেবল ক্ষণকারের জন্থ নাচিয়া উঠিয়্াছিল, কিন্তু তাহাতে 
সে ভেক ত আর বাঁচে নাই । খ্মমাদের জাতীয়জীবনের পুনর্গঠন 
করিতে হইলে, প্রথমে দেখিতে হইবে, তাহার 1১1১৪ কোন্থানে ; 
পরে সেই 101১ ধরিয়া, রোগীর ধাতুর অন্কুলে উপযুক্ত চিকিৎসা 
করিতে হইবে-সেই ১01১৩ যাহাতে [সি করে- আবার যাহাতে 
ধাত আসে--সেজন্ আবগরক হইলে উত্তেজক ওষধ (১11001271) 
দিতে ভইবে। 

এই বিশাল ভারতবধে আমরা হিন্দু-সুসলমান-শিখ্-পারসী 
প্রভৃতি নানাজাতি বাস করিতেছি--আমরা সকলেই একদেশবাসী 
এবং এক প্রকারের শাসনাধীনে থাকিয়া পরস্পরের সুখছুঃখভাগী। 
ইহাই আমাদের মধো একটি জাতীয়তাবন্ধনের প্রক্ষ্ট সুত্র, সন্দেহ 
নাই। কিন্তু আমাদের বর্তমান অধঃপতিত অবস্থায় এই সুত্রে 
জাতীয়তাবন্ধনের কোন সম্ভাবনা দেখি না। ইংরেজশাসনের 
দোষ প্রদর্শন করিবার জন্ক ভিন্নজাতীয় এবং ভিন্নদেশীয় লোকমণগ্লী 
সমবেত হইলেই বে তাহাদের মধ্য হইতে একট! জাতীয়তা জমাট 
বাধিয়া উঠিবে, এরূপ আশা করা বৃথা। আমরা কেবল শাসন- 
কতৃগণের দোষপধ্যালোচনাদ্বারাই আমাদের কর্তব্যকর্মের পর্যযবসান 
হুইল মনে করি,_জাতীয়তান্থষ্টির জন্ত আমাদের যে সকল 
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গণ থাকা আবশ্ঠক, তাহা অঞ্জন ও অনুশীলন করিবার চেষ্টা 
করি কই? বাহাঁদেরমধ্যে ভাইয়ে-ভাইয়ে একতা নাই, স্বগ্রাম- 
বাসিগণের মধ্যে একতা নাই, সজাতীয় লোকের মধ্যে একতা 
নাই--যাহাদের মধ্যে গ্রামাঙ্গুল লইয়া! দলাদলি, সহরের মিউনিসি- 
প্যালিটি লইয়া দলাদলি, ডাক্তারখানা লইয়া দলাদলি, সাহিত্য- 
সমিতি লইয়া দলাদলি-যাহারা শিক্ষিত হইয়াও বারোয়ারির 
আমোদ প্রমোদের জঙ্ক সভত্র সহজ টাকা উড়াইয়! দিতেছে, অথচ 
নাধারণহিতকল্লে প্রতিষ্ঠিত স্কুল কিংবা ডাক্তারখানার চাঁদা স্বাক্ষর 
করিয়া দিতে অনিচ্ছক--এইপ্রকার লোকমগুলীর মধ্যে শুদ্ধ 
এক বিশালদেশবাসী ও এক ইংরেজ সম্রাটের শাসনাধীনে থাকিয়া 
একপ্রকার সুখভোগী এবং এক প্রকার দ্ুঃখভোগী বলিয়া কি কখনও 
একতাবন্ধন হইতে পারে, না জাতীয়তা গঠন হইতে পারে ? 
বস্তুতঃ আমাদের হিন্দুজাতির মধ্যে কখনও স্বদেশগ্রীতিমূলক 
জাতীয়তাবন্ধন ঘটে নাই। “আমরা একজাতি”--“আমাদের 
এক দেশ” বলিয়া সব্বজনীন জাতীয়ভাব কখনও হিন্দু্জাতির 
মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং এইরূপ . 
জাতীয়তাস্থপ্টির পুর্বে আমাদের মধো যাহাতে বাক্তিগত 
মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, সর্বাগ্রে তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক । 
আমাদের মধ্যে বাক্তিগত মনুষ্যত্ব গঠিত হইলে, তাঙ্াদের সঙ্গে 
সঙ্গে সামাজিক ্রবৃদ্ধি এবং জাতীয় উৎকর্ষ আব্তন্তাবী। 
সাধুত্তা (1)07)651) ), এ্রকাস্তিকতা। (%7০67109 ), কর্তবানিষ্ঠা 


(৭০৮০6) 9 006 ), দৎসাহছস (1770791 ০081565 ), একতা 


৩৩ তপস্থ্া 


(800), স্বার্থত্যাগ (561550760০০) ইত্যাদি মন্ুষ্টোচিত 
গুগগ্রাম আমাদের মধো বদ্ধিত হইলে, সেই সঙ্গে সঙ্গে 
জাতীয়তাশক্তি জমাট বাধিবে। কিন্ত এই সকল গুণ লাভ 
করিতে হইলে সাধন! চাই, তপন্তা চাই । মহষি বিশ্বামিত্র 
যে কঠোর সাধনাবলে তাহার আত্মার অন্তস্তলে লুক্কাপ্সিত 
উচ্চতম শক্তিসকলের বিকাশ করিতে সমর্থ হইরাছিলেন, 
আমাদিগকেও সেইরূপ কঠোর সাধনা, কঠোর তপন্তা করিতে 
হইবে। মহষি বিশ্বামিত্র আমাদের বর্তমান যুগের আদর্শ )১-- 
তাঁহার অদমা অধাবসায়, ছুক্য় প্রতিজ্ঞা এবং কঠোর আত্মসংঘমই 
আমাদের উদ্ধারের একমাত্র উপায়। তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত সম্মুখে 
রাখিয়া আজ আমাদিগকে আত্মসংষম, স্বার্থতাগ ও কর্তবানিষ্ঠার 
মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কঠোর তপন্তাঁ করিতে হইবে । মহ্ষি 
বিশ্বামিত্রের পরমোদার বিশ্বপ্রীতির আদর্শে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
সম্প্রদাযগত, জাতিগত, ধর্মমগত ভেদ ভুলিয়া গিয়া এই হিন্দস্থানের 
হিন্দু-মুসলমান, শিখ-ববীষ্টান প্রভৃতি সর্বপ্রকার জাতি মিলিয়া এক 
অভিনব বিশাল মহাজাতি গঠন করিতে হইবে । এইরূপে তপস্তা- 
দ্বারা আমাদের মধ্যে মন্তুষ্যত্বের বিকাশ এবং জাতীয়তাশক্তির 
স্কুরণ হইলে-__লৌকপিতামহ ত্রন্মা ষেমন একদিন বিশ্বামিত্রকে 
বরাঙ্মণাপদবীতে বরণ করিবার জন্য স্বয়ং অবনীতে অবতীর্ণ হুইয়া- 
ছিলেন, গুণগ্রাহী ইংরেজজাতিও তদ্রপ আমাদিগকে সসম্ত্রমে 
উচ্চতম রাজনৈতিক স্বাধীনতার মালাচন্দন পরাইবার জন্য অগ্রসর 
হইবেন__তখন আর আমাদিগকে বিলাত পর্যন্ত গিয়! ভিক্ষুকের 
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ন্তায় ইংরেজের দ্বারে দ্বারে ভারতের ছুঃখকাহিনী কীর্তন করিয়া 
বেড়াইতে হইবে না ।* 


জাতায় জীবনের নাড়ী কোথায় ? 


বঙ্গের মুখী ধাহা হইতে উজ্জল হইয়াছে, সেই মহাকবি 
দীপকরাগে গাইয়াছেন__ 


“ছিল বটে আগে তপস্তার বলে 

কার্ষপিদ্ধি হত এ মহীমগ্ডলে, 

আপনি আসিয়া ভক্তরণস্থলে 

সংগ্রাম করিত অমরগণ। 

“এখন সেদিন না হবে রে আর 

দেব-আরাঁধনে ভারত-উদ্ধার 

হবে নাহবেনা * * * 

এ সব দৈভা নহে তেমন ॥” 
জয়োদশবৎসর পূর্বে এষ্ট প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল। বড়ই সুখের 
বিষয়। এই কয়েক বৎসরে আমাদের জাতীয় চরিত্রের অনেক উন্নতি 
হইয়াছে! এখন বাঙ্গালীজাতির মধ্যে সৎসাহস, স্বার্থত্যাগ ও কর্তব্যলিষ্ঠার 

অনেক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালীপলটন গঠন ইহার উৎকষ্টু 

প্রমাণ। তাহার ফলে, এ দেখ সদ্দাশয় ভারতসচিব মণ্টেগড ভারত্তবাীকে 
রাজনৈতিক অধিকারের যালাচন্দন পরাইবার জঙ্য ভারতবর্ষে প্রেরিত 
হইয়াছেন! 


৩২ তপস্থা 


বদি বক্ততার উচ্ছাসে কিংবা কবিত্বের উদ্দীপনায় ভারত 
উদ্ধার হইত, তবে দেশে এত বাগ্মী ও বক্তা থাকিতে আমাদে; 
এ দ্ুদিশ! কেন? আমরা কতকাল ধরিয়া ঘুরোপ ও আমেরিকার 
বীরগণের এতিহাসিক কাহিনী আলোচনা করিয়া আদিতেছি, 
কিন্ত তাহাতে আমাদের মনে বীরদ্থ জাগিয়া উঠে না কেন? 
ভারুত-উদ্ধীর এখন কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখিয়া আমার বিবেচনায় 
আমাদিগকে একবার আত্ম-উদ্ধারে মনোনিবেশ করিতে হইবে। 
পরম সৌভাগোর বিষয়, পূর্বতন আধ্যগণের তপস্তার ফলে 
এখনও আমাদের মধ্যে সেই আত্ম-উদ্ধারের বীজ লুকায়িত 
রহিয়াছে, তাহা! এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। সেই আত্ম- 
উদ্ধারের বীজ কোথায়? হিন্দুজাতির ধন্মপ্রবণ চিত্তে। ধশ্মের 
উতৎকর্ষদ্বারাই একদিন আমাদের বাক্তিগত মনুষ্যত্ব, সামাজিক 
একতা! এবং জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি সংঘটিত হইয়াছিল, আবার সেই 
ধশ্মের অপকর্ষদ্বারাই আমাদের সর্বপ্রকার অধঃপতন ঘটয়াছে। 
ধম্মহ হিন্দুর জীবনবায়ু, ধশ্মই হিন্দুর জাতীয্জীবনের 1১01১৫ 
(নাড়ী)। তাই এই নিদারুণ অধঃপাতের দিনেও এক ধশ্মের 
নামে সমগ্র হিন্দুজাতির হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে একমাত্র ধর্মের 
নামে প্রত্যেক হিন্দুর ধমনীতে ধমনীতে তড়িৎপ্রবাহ ছুটিয়া 
থাকে, একমাত্র ধন্মচুষ্ধকের আকর্ষণবলে সমাজের বনুধাবিচ্ছিন্ন 
চি্র-মরিচা-পড়া লৌহকণাগুলি ছুটিয়া আসিয়৷ পুপ্তীকৃত হয়। 
এই জীবন্ত ধর্মবিশ্বাসের বলে এখনও সহত্র সহজ হিন্দু নরনারী 
একমাস-ছুইমাসের পথ হীটিয়৷ অনাহারে অনিদ্রা দুর্গম তীর্থ- 
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নকল দর্শনের জন্ট ছুটিয়া যায় এবং পুরী প্রতি তীর্ঘস্থানে 
লক্গ লক্ষ লোক সমবেত ও কঠোর গীড়ায় আক্রান্ত হইয়া 
বক্তিমুখে পতঙ্গের ন্যায় অল্লানচিন্তে প্রাণবিসর্জন দেয়। এক ধন্ম 
ভিন্ন আর কোন্‌ বস্তর জন্ত হিন্দুজাতি এভাবে জীবন দিতে 
প্রস্ত? হিন্দুজাতি কোন্‌ মহাপুরুষকে সমাজের নেতা বলিয়া 
দ্লাকার করিবে? তাঁহাকে নহে,ধিনি মন্মম্পশিনী জাপাময়ী 
শবায় স্বদেশহিতৈষণা-সমুদ্দীপক বক্তৃতা করিতে পারেন। 
তাহাকে নহে,যিনি অগাধজ্ঞান, প্রথরবুদ্ধি ও সন্দধশিভুয়ো- 
পর্শনবলে কুটরাজনৈতিক সমস্তাসকলের মীঘাংসা করিতে 
পারেন । উহাকে নহেতধিনি শাণিত-কগাণ-করে অগণন- 
 শক্রদল-মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে জীবনবিসর্জন দিতে 
পারেন। আজ বদি ঘুক্তরাজেদ্লর স্বাধীনতা-প্রবর্তক মাবার 
ওয়াশিংটন্‌, কিংবা ইটালীর দেশহিতৈষী বীরশ্রেষ্ট ম্যাটদিনি, কিংবা 
উনবিংশ শতাব্দীর গৌরবরবি মহাম্তা গ্লাড্ষ্টোন্‌ আসিগ্সা আমাদের 
দেশে উপস্থিত হন, তবে হিন্দুজাতি তাহাদিগকে চিনিবে না। 
ভিন্দুজাতির নেতা ছিলেন তপস্থিরাজ শ্রীরামচন্্র, ধর্মরাজাসংস্থাপক 
শ্রীরু্ণ, সর্ধত্যাগী বিশ্বপ্রেমিক শুদ্ধোদন, পরমযোগী জ্ঞানাবতার 
শঙ্করাচার্যা। এরূপ কোন তপঃপরাম্ণণ মহাপুরুষ ভিন্ন কেহ 
কখনও হিন্দুজাতির নেতা হইতে পারেন নাই, এবং বিধাতার 
মঙ্গল ইচ্ছায় যদি কখনও আবার হিন্দুজাতির অভ্যুত্থান ঘটে, তবে 
দে এইরূপ কোন তপন্বী মহাপুরুষের শুভাবিভাবেই ঘটিবে। 
মাজ হিন্দুজাতি একজন প্রকৃত নেতার অভাব মন্মে মন্থে অনুভব 
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করিয়া হাহাকার করিতেছে! সে শুভদিন কবে আসিবে, 
যেদিন দেই মহাপুরুষের শুভাবিভভাঁবে বন্ুঘুগব্যাপী জীর্ণসংস্কারাভাবে 
হিন্দুসমাজের স্তরে স্তরে যে আবজ্জনারাশি সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা 
তাহার অগ্নিময়্ করসংস্পর্শে ভন্মীভূত হইয়া বাইবে ? কবে এই 
বিশাল ধর্মবিটপীর গাত্রে কালাতায়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন-সাম্প্রদায়িক 
মতভেদ-বশতঃ যে সকল স্বল্ন-আলোকিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ কোটর নিম্মিত 
হইপ্লাছে, সেগুলি তাহার অগবিচ্ছুরিত-দিবাজ্যোতিঃ-সঞ্চারে 
পৃর্ণমধ্যাহদীপ্তিতে সমুজ্জল হইবে, এবং এই জীর্ণনীর্ণ ধর্মতর 
নবজীবন লাভ করিয়া জাতীয়তার সজীবন্সিগ্ধ পুষ্পপল্লবে 
সুশোভিত হইবে ? 

কিন্তু এইরূপ কোন ধর্মবীরকে আবাহন ও আকর্ষণ করি! 
আনিতে হইলে, আমাদেরও সাধনা চাই, তপস্যা চাই। বহু 
তপস্তার ফলে মর্ত্যধামে তীহাদের শুভাগমন হয়। আমাদের এই 
ছুর্গতির দিনে আমরা যেমন ওয়াশিংটন, ম্যাটুসিনি, গ্রাড্্টোন্‌কে 
চিনিব না, সেইরূপ রামচন্ত্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্করকেও চিনিব না। 
বছুসাধনাদ্বারা নিজদিগকে তীহাদের নিকটব্তী' স্তরে উন্নীত 
করিতে পারিলে, তবে আমরা তাহাদের মহিম! সম্গ্রূপে বুঝিতে 

পারিব। কঠোর তগপন্তাদ্বারা ধর্ম্জীবন গঠন করিতে পারিলে, 
আমরা তীহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিব। মেঘ- 
মালায় সঞ্চরণণীল বিছ্যুৎশিখা কেবল তখনই সনিনাদে ভূতলে 
অবতীর্ণ হইয়া থাকে, যখন তৃপৃ্টস্থ তড়িৎশক্তি সমানতেজে উদ্দীপ্ত 
হুইয়া তাহাকে আকর্ষণ করে। সুতরাং মন্থুষ্যত্বলাত করিতে 
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হইলে,_জাতীয়জীবন গঠন করিতে হইলে,_হিন্দুজাতির 
নেতাকে অভিনন্দন করিতে হইলে-_-আমাদের হৃদয়নিহিত ধন্ম- 
বীজকে তপস্তাদ্বারা, . সংবমদ্বারা, আচারঅনুষ্ঠটানের দ্বারা বদ্ধিত 
করিতে হইবে। কঠোর তপস্তা ভিন্ন এ জাতির পুনরুখানের 
সম্ভাবনা নাই। ও 

তপস্তাদ্বারা পূর্বকালে কার্ধ্যসিদ্ধি হইত, এখন কি হয় না? 
ভারতবর্ষের শ্রতিহাসিক যুগের ইতিবৃত্ত আলোচন' করিলে আমর! 
কি দেখিতে পাই? আমরা দেখি, আমাদের এই ঘোর দ্রর্দিনে ও 
বেখানে যেখানে তপঃপ্রভাব কিছুমাত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেখানেই 
এক একটি জাতীর অন্থা্থানের উদ্ভব হইয়াছে । যেমন কোন 
স্থানে বিন্দুমাত্র মিষ্টরস পড়িলে পিপীলিকা শ্রেণী তাহার অন্বেষণে 
ধাবিত হইয়া সেই মিষ্টরসের আন্বাদে মজিয়া যায়, এমন কি, সেই 
মিষ্টরসে পুগ্তীরুত হইয়া ডুবিয়া তাহাতে আত্মবিসর্জন করে, 
নেইরূপ.তপস্তা হিন্দুাতির এতই প্রি, ধর্ম হিন্দুজাতির জীবনের 
অন্নরসের সহিত এতদূর গুঢ় ও গাঢ়রূপে সম্বদ্ধ যে, এই বর্তমান 
লময়েও ধিনি ধিনি নিজের জীবনে কিছুমাত্র তপোমাহাত্ম্য বিকশিত 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহারাই হিন্দুসমাজের একএকটি নেতা 
বলিয়া পরিগণিত হইয়া একএকটি সম্প্রদায় গঠন করিয়া 
গিয়াছেন। এইরূপে বর্তমান সময়ে মহাবীর শিবাজীর বৈরাগা- 
গ্ভোতক-গৈরিকপতাকা-তলে মহারাষ্্রীয় জাতীর এক মহাজ্জাতীয়- 
অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল। এইরূপে সন্ন্যাসব্রত শিখগুরুর অধিনায়কতায় 
ভারতগৌরব শিখজাতির এক বিরাট অভাত্খান ঘটিয়াছিল। 
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এইরূপে প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসসাধনবলে বঙ্গদেশে 
এক তুমুল প্রেমতরঙ্ঈপ্রবাহ ছুটিয়াছিল। এইরূপে তপন্থিপ্রবর 
শ্রারামকৃষ্ণদেবের তপঃদাধনার দৃষ্টান্তে বর্তমান সমগ্পেও আধ্ধ্য- 
ধর্মের এক বিশাল অস্ঠুর্থান ঘটর়াছে। শুধু তপস্তাদ্বারা মানব- 
জীবন কতদূর উন্নত হইতে পারে, তাহা এই শেষোক্ত মহাপুরুষের 
জীবনী পধ্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। [ুয, ১৬101187 
13155 তাহার 4১095195005 137109]) 110017% নামক গ্রন্থে 
বলেন | 
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সেই ভ্রেতাধুগে আমরা দেখিতে পাই, ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র 
এক তপন্তাকে আশ্রর করিয়া ব্রন্মিপদবীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। 
এই ঘোর কলিযুগেও আমরা দেখিতেছি, সেই তপস্যার বলে একটি 
অশিক্ষিত বিষয়বুদ্ধিহীন শাস্্জ্ঞানশূন্ত সামান্ত পূজারী ব্রাহ্মণ উনবিংশ 
শতাকীর মহাগৌরবাহ্িত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার উজ্জলতম 
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প্রদীপ 2২91১21৮ য়া9াত ও 00 1২95101কেও দিবা 
রানের আলোকে নিশ্রাভ করিয়াছেন । 

বর্তমান সময়ের বাঙ্গালীসমাজে ও তপস্ঠার ফল প্রতাক্ষ দেখা 
ফাইতেছে । আজ ভারতবর্ষের অন্তান্ত জাতি অপেক্ষা বাঙ্গালীজাতি 
বৃদ্ধিবলে, বিগ্ভাবলে এতদূর উন্নত কিসে? এই জাতীয় অধঃপাতের 
দিনেও আর কোন্‌ প্রদেশ স্বল্নকালমধ্যে রামমোহন রায়, 
মধু্দন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্ষিমচন্্ 
চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র, ভূদেব সুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সমগ্র 
ভারতের মুখৌজ্জলাকারী এতগুলি রত্র (আমি কোন জীবিত 
মহাআ্সাব নামোলেখ করিতেছি না) প্রসব করিতে সক্ষম হইয়াছে? 
ইহার কারণ--এই সকল মহ শস্মাদিগের পিভৃপিতামহগণের তপস্যা । 
বর্তমান সময়ে অনেক উদ্দামগতি সমাজসংস্কারক মহামহোপাধ্যায় 
রঘুনন্দনকে তাহাদের সংস্কারপথের বিষদিপ্ধ কণ্টক বলিম্বা জ্ঞান 
করেন। বাজিকরগণ যেমন তাহাদের ভোজবাজি দেখাইবার 
পূর্বে আম্মারাম সরকারকে একবার গালি না দিলে তাহাদের 
ভেক্কিবিদ্ভা সিদ্ধ হইল না ঘনে করে, আমাদের সমাজসংস্কারক- 
গণও রঘুনন্দনকে একবার গালি না দিলে শ্তাহাদের সংস্কারচেষ্া 
বিফল হইল মনে করেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাঞ্গালীসমাজ 
এই মহাত্মার নিকট বিশেষরূপে খণী। উক্ত মহাত্মা মন্বাদিস্থৃতি- 
সমুদ্র মন্থনপূর্ববক তাহার অষ্টাবিংশতিতত্ব সঙ্কলনদ্বারা আমাদের 
পূর্বপুরুষগণের ধর্মচ্য্যার পথ সুগম করিয়া দিয়া হিন্দুসমাজের 
ষে মহ্থোপকার সাধন করিয়া গিয়্াছেন, তাহার তুলনা হয়না । 


শ্ 
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বঙ্গীয় ব্রাহ্গণগণ গারত্রীসন্ধ্যাবঙ্জিত হইয়া এখন পর্যন্তও যে 
দারোয়ান ও পাচকশ্রেণীতে পরিণত হয় নাই,_-এখনও যে উচ্চ- 
শ্রেণীর বাঙ্গালীর মধ্যে ক্রমাগত সহম্র সহস্র 5)808866 ও 017021- 
870085 বাহির হইতেছেন,__তাহার অন্ততম কারণ রথু- 
নন্দনের স্থৃতিশাস্ত্র। বিগত সহশ্রাধিক বর্ষের পরাধীনতার প্রচণ্ড 
নিম্পেবণে বাঙ্গালীজাতির মানসিক বৃত্তিনিচয়্ যে একেবারে ভগ্ 
ও দাণিত হইয়া যায় নাই, তাহার কারণ রঘুনন্দনের সংগৃহীত 
বিশুদ্ধ আচার-অনুষ্টান-নিয়ম-সংঘমের পালনদ্ধারা উচ্চশ্রেণীর 
বাঙ্গালীর মনে পুণ্য ও পবিত্রতার বল সঞ্চিত হইয়া তাহাকে 
9185010 (স্থিতিস্থাপক শুণবিশিষ্ট ) করিয়া রাখিয়াছে। সেই সকল 
কঠোর তপোনিয়ম এতদিন এ জাতিকে জীবিত রাখিয়া ছিল*, 
কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার শোতে এখন সেই 
সকল সামাজিক স্বাস্থ্যপ্রদ আচার-অনুষ্ঠান ভাসিয়া যাইতেছে । 
এখন বাঙ্গালীসমাজে আহার-বিহারে, আচারঅনুষ্ঠানে সংযম- 
সহিষুুতাশীলতার অভাব ক্রমেই সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে । 
তাহার পরিবর্তে সমাজে এক উদ্দম-উন্ুক্ত শ্বেচ্ছাচারিত! ও উচ্ছব-: 
লতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । তাই এখন বাঙ্গালীর মধ্যে 
পূর্বের স্টায় ক্ষণজন্মা পুরুষের সংখ্যা দিন-দিনই বিরল হইতেছে । 
বাঙ্গালীসমাজ এখন ক্রমেই নিস্তেজ ও অবশুন্ন হইয়া পড়িতেছে। 





- ভারতগৌরব স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুদিন হইতে ইহার নিপরী'ভ 
মত পোষণ করিয়। নান! প্রবদ্ধ গল্প লাটকাপিছারা সেই মত প্রচার 
করিতেছেন। আমি অন্য প্রবন্ধে ভাঙার মতের আলোচন] করিয়াছি. - 
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আধুনিক বঙ্গাহিত্য ও সমাজ 


বড আশা ছিল, নবোছুত বঙ্গসাহিতা দ্বারা বঙ্গঘমাজ আবার 
সুসংস্থত হইয়া পুণ্য ও পবিত্রতার পথে অগ্রসর হইবে। সাহিত্য- 
সেবিগণের প্রথম উদ্যমে এইরূপ আশাসধ্চারের যথেষ্ট কারণও 
ছিল। কিন্তু আমাদের বড়ই দুর্ভাগা, আজকাল সাহিতাক্ষেত্রে 
যেরূপ উচ্ছঙ্ঘলতা দেখা বাইতেছে, তদ্বারা সমাজের উপকার 
5ওয়া দূরে থাকুক, বরং বিশেষ অপকার সাধিত হইতেছে । যে 
সাহিত্য জনসমাজকে পুণ্য ও পবিত্রতার পথে আকর্ষণ করিয়া এক 
মহৎ লক্ষ্য ও উচ্চতম আদর্শের দিকে লইয়া যায়, সেইরূপ সাহিতা- 
দ্বারাই সমাজের প্ররুত কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে । পরস্থ ষে 
সাহিত্য জাতীয় জীবনের উচ্চতম আদর্শ ভুলিয়া! গিয়া সমাজের 
উদ্দাম উচ্ছ্‌ঙ্খলতা, অমিতাচার ও অসংযমন্ধূপ লেলায়মান বহ্িকে 
পুষ্ট করিবার জন্য তাহাতে আপাতমনোরম মাঁদকতাময় মোহময় 
্রস্থরূপ দ্বতাহুতি প্রদান করে, সে সাহিত্যদ্বারা সমাজ অধিকতর 
কলুষিত হয়। একটি দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাইব, বর্তমান সময়ে ও তাহাই 
হইতেছে । মানবহৃদয়ে বত প্রকার বুত্তি আছে, তাহার মধ্যে প্রেম: 
সর্বাপেক্ষা প্রবল ও দুর্দমনীয় | প্রেমের স্তায় আবেগময়, আবেশময়, 
মোহময়, মদ্দিরাময় বৃত্তি আর নাই। (প্রেমই আমাদের সমাজ- 
বন্ধনের রজ্ছু এবং*কাব্যকলার উপাদান। এই প্রেমের উদ্দাম 
উদ্দীপনাদ্ধারা সমাজের ঘষে গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে, 
তাহা আমাদের খধিগণ বিশেষর্ূপে পধ্যবেক্ষণ করিয় যুবকযুবত্তীর, 
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গ্রেঘলীলানয় গান্ধব্ববিবাহ সমাজ হইতে তুলিয়া দিয়া এবং বর্তমান 
সময়ের উপযোগী বাল্যবিবাহ প্রবর্থিত করিয়া হিন্দুসমাজে দাম্পতা- 
শ্লীতিকে একটি শান্তিময় সুন্গিগ্ধ স্তিমিত প্রবাহ দেবখাতে প্রবর্তিত 
করিয়াছিলেন । কিন্তু আমাদের পাশ্চাতা-আদর্শ-প্রিয় কবিগণ 
দেখিলেন, প্রেমকে এরূপ গাহ্‌স্থ্যজীবনখাতে মৃদ্রমন্দগতিতে এক- 
ঘেয়েভাবে প্রবাহিত হইতে দিলে সেই অভিনবরসবিহীন--10778130৩ 
শন্ত-_জীবনের সার্থকতা কি, আর কাবাকলারই বা উপযৃক্ত ফুড 
হইবে কেন? সেজন্ত কাব্যকলাত্ঘ নবনব রসস্থষ্টির অভি প্রায়ে 
এবং সমাজমধ্যে স্বাধীন প্রেমের উন্মুক্ত তরঙ্গ ছুটাইবার জগ্গ 
তাহার! পাশ্চাত্য আদর্শে কাব্যরচনা আরস্ক করিয়াছেন। বড়ই 
ক্ষোভের বিষয়, যে সকল গ্রন্থকারের উজ্জ্বল প্রতিভায় আজ বঙ্গীর 
সাহিত্য গৌরবাদ্িত, তাহারাই এই সামাজিক উচ্ছঙ্খলতার পথ- 
প্রদর্শকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অবাধ প্রেমের বিচিত্র-লীলা 
প্রদর্শন করিতে না পারিলে উপন্তাস জমে না স্বীকার করি, কিন্তু 
তাহারও একটা স্থসং্যত সীমা থাকা কর্তবা। সমাজে নরনারী- 
চরিত্রের উপর আপাতমধুর সাহিত্যের কতদূর প্রভাব, ইহা গ্রন্থ 
 ফারদিগের সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য । উপস্তাসিক-প্রেমচিত্রদ্বার!] 
স্বাধীনপ্রেমের লীলাভূমি পাশ্চাতাসমাজে যে কত গুরুতর অনিষ্ট 
সাধিত হইতেছে, তাহা আল্গকাল কোন কোন 'পাশ্চাতা গ্রন্থকার 
স্পষ্টাক্ষরে দেখাইতেছেন। এই প্রসঙ্গে [187 0০1517 প্রণীভ 
৭50770%506 55682% এবং ডি 25179 ০০৭ প্রণীত 
*1255% 75185” উপন্তান বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । পাশ্চাতা- 
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স্মান্সে প্রেমাক অতিমাত্র স্বাধীনতা দিতে দিতে এখন তাহার 
পাথা হইয়াছে; সে এখন সুদূর ুক্মতম আকাশে--150767651 
1০010 এ-উড়িতে আরম্ করিয়াছে; সে এখন সাধারণ- 
বরকল্পা-রূপ খুটনাটির মধ্যে অবরুদ্ধ ও আবদ্ধ থাকিয়া নিজকে 
পূলিমলিন করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক । পাশ্চাত্যসমাজে স্বামী 
এখন ভ্্বীর নিকট হইতে আঁদর-অন্ুরাগ-স্পেহ সবই পাইতেছেন, 
কেবল পান_ না সেই দ্ুতরহস্তময় বস্তুটি অর্থাৎ 1০৮০ বা 
প্রেম। স্ত্রীর নিকট হইতে সেই সুস্মতম পদার্থটি লাভ করা 
কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটে । কারণ 1১৮০৩ বড় 60161621- 
আকাশখশরীরী, তাহ! কাহাঁকে ও ধরাছোৌয়া দেয় না__তাহা নর- 
নারীর ইচ্ছাদীন নহে-_তাহ? নরনারীর ইচ্ছাশক্কির অধীনতাপাশ 
ছিন্ন করিয়া বহু উদ্ধে উঠিয়াছে 7 ৭6 5 2:08001005 
0885101. 870 567701811), ০০1৫5 10736 0)6 1570515৫8, 
2ন11)86 ৪৩, সা -" অবাধ উন্মু্ ্বাধীনপ্রেমের কি অদ্ভুত 
পরিণাম ! 
পৃর্ব্বে বলিয়াছি, প্রেমবৃত্তিটি বড় ছুর্দমনীয়। একবার রাশ 
ছাড়িয়া দিলে সেই ছুষ্ট অস্বকে সংঘত করিতে পারে, এবপ সারথি 
কে আছে? সেই অসংযত ছষ্ট অশ্ব প্রবলবেগে ছুট পাইয়া 
পাশ্চাতাসমাজে নরনারীকে অনবরত সংদারের খাতে ফেলিতেছে। 
কত কত মূল্যবান জীবন প্রেমবিপাকে পড়িয্না বিফল হইয়া 
যাইতেছে । আবার দরাম্পতাপ্রেমও অত্যধিকমাত্রাক্স বুদ্ধি পাই! 
নরনারীর হৃদয় একচেটিয়া দখল কিয় বসিয়াছে। ঈশ্বরে ভক্তি ত 
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অতিদূরের কথা, এমন কি, পিতামাতা-ভাইভগ্িনীর জন্ত ৪ 
পাশ্চাতাহদয়ে এতটুকু স্থান সঙ্কুলান হওয়া কঠিন। ভ্ত্রী আসিল 
স্বামীর হৃদয় একেবারে পূর্ণমাত্রায় দখল করিয়া বসিলেন, তাহাতে 
আর কাহারও স্থান হইবার সম্ভাবনা রহিল না। একটি সুসংযত 
হৃদয়ে একই সময়ে ঈশ্বরে গ্রীতি, পিতামাতার প্রতি ভক্তি, স্ত্রীর 
প্রতি ভালবামা, ভাইভগিনী ও অন্তান্ত আত্মীয়বন্থুর প্রতি ক্পেহ,_ 
এবং একই পরিবারে ইহাদের সকলের একত্র অবস্থান, এই নেত্র- 
প্রীতিকর দৃশ্ত কেবল খধিদিগের তপঃপৃত সুসংস্কত সুনিয়ন্ত্রি 
হিন্দুপরিবারেই দেখা যাঁয়। হিন্দুপরিবার বিশ্বগ্রীতিশিক্ষার নিলয়, 
তাই এখানে গ্লীতির বনুমুর্তিতে-_বিবিধ ভাবে পরিণতি । তুমি 
সহধশ্মিণ--বিবাহ করিয়া আনিয়া তোমাকে আমার আত্মার 
অ্ধাংশ দান করিয়াছি সতা) কিন্তু তাই বলিয়া আমি তোমাকে 
আত্মসমর্পণ করি নাই-_এই যুক্ত পরিবারে আমার আর পাঁচজন 
যেমন আমার আত্মার সহিত মিলিম়া এক হইয়া আছে, তুমিও 
তাহাদের মধ্যে মিলিয়! থাক-_আমার আর পাঁচজনকে পরিত্যাগ 
করিয়া, একলা তোমাকে লইয়া আমি কি করিব? হিন্দুহবদরে 
সহধর্মিণীর ইহাই ন্থাধ্য অধিকার। হিন্দুপত্বী ইহাতেই সন্তষ্টা। 
কিন্তু ইহাতে তাহার কোন লোকসানও নাই। তিনি শ্বামিহৃদগ্নের 
একমাত্র প্রেমনাপ্নিকা না হইতে পারিয়া পাশ্চাতাপত়ীর তুলনায় 
যেটুকু আদর ও সোহাগ কম পাইতেছেন, সন্তানগণের জননীরূপে, 
ভ্রাতার ভগিনীরূপে, পিতামাতার কন্তারূপে এবং একপরিবারস্থ 
অন্তান্ত সকলের আননদায়িনী সহচরী বাঁ আত্মীয়ারূপে সেই 
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আদর ও সোহাগের শতগুণ সুদসমেত লাভ করিতেছেন। ইহাই 
হিন্দুগৃছিণীর বিশেষ গৌরব। কিন্তু এই গৌরবাস্িত পদ লাভ 
করিবার জন্ত হিন্দুপত্রীকে দ্রৌপদীর স্তায় তপস্থিনী হইতে হইবে। 
ভাই বড়ই দুঃখের বিষয়, বঙ্গীয়সাহিত্যরথিগণের রচিত পাশ্চাত্যাদর্শ- 
বছুল-নাটক-নবেল-পাঠের ফলে হিন্দুপরিবাঁরে এইবূপ আদর্শগৃহিণীর 
সংখ্যা দিন দিন হাস হইতেছে । সংযম, সহিষ্ণুতা, শীলতা প্রভৃতি 
শোভনীর গুণনকল হিন্দুপরিবার হইতে দিন দিন অন্তহিত হইতেছে। 
সাহিতারথিগণ হিন্দুর স্ুুসংযত চিত্তে নিত্য নব ভোগলালস। 
জাগরিত করিয়া সমাজের বিশেষ অনিষ্টসাধন করিতেছেন । 


শান্সের শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা 


হয়ত কেহ বলিবেন, কঠোর ধন্শাস্ত্ের শাসনে হিন্দুজাতির 
ানসিক শক্তিসমূহ নিষ্পেষিত ও দলিত হইয়া গিয়া সমাজের 
যথেষ্ট অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে । সে সকল কঠোর শাসনের ব্যবস্থ! 
আর কেন? এখন অন্তান্ত সুসভ্য জাতিসকল যেমন ব্যক্তিগত 
স্বাধীন চিন্তা, শ্বাধীন আচারব্যবহার, স্বাধীন কর্খুপথসকল অবলম্বন 
করিয়া সমুন্তত হইয়াছে, আমাদিগকেও তাহাই করিতে হইবে। 
ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে, শুধু বাক্তিগত শ্বাধীনতার ঘথেচ্ছ 
ব্যবহারদ্বার কখন কোন জাতি উন্নতিলাভ করিতে পারে না । ষে 
_ জাতি যত বড় হইয়াছে, সেই জাতির প্রত্ক ব্যক্তিই জাতীয় কর্তব্য- 
বুদ্ধির নিকট তত অধিক মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছে । 
মুখের কথায়--প্রতোক ব্যাক্তি স্বাধীন; কিন্তু কার্যাতঃ প্রত্যেক 


৪৪8 তপশ্থ্া 


বাক্তি জাতীয় কর্তবাবুদ্ধির অধীন। ইংরেজ, ফরাদী, রুষ, জান্মীপ, 
জাপান জাতীয় (প্রত্যেক বাক্তি স্ব স্ব জাতির হিতাকাজ্ায় জীবন 
বিসর্জন দিতে কৃতসক্ষল্প বলিয়া এই সকল জাতি এতদূর রাষ্ট্রীয় 
সমুন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে। জান্মাণজাতীয় প্রত্যেক পুরুষ 
কতক বংসর পরাস্ত বদ্ধকার্যয শিক্ষা করিতে বাধ্য । আজভ্বীপানীর 
শৌধ্ধযবী্যপরাক্রম দেখিয়! সমগ্র পৃথিবী স্তত্তিত, 
দিগের এই সকল গুণ কত কঠোর সাধনাবলে অজ্জিত ছে 
তাহ! আমরা কয়জনে অনুসন্ধান করি? সম্প্রতি জাপানপ্রবাসী 
একজন বাঙ্গালী কোন সাপ্তাহিক পত্রিকায় জাপানীদিগের, স্বদেশের 
হিতকন্পে, কঠোর সাধনার কথা প্রসঙ্গে বলেন-_ 

“জাপানের ক্ষত্রিয়সমাজ “সামুরাই” নামে পরিচিত ইহাঁদের 
শৌধাসাহসের পরিচয়ে স্তস্তিত হইতে হয়। এই সামরিক জাতির 
অল্পবয়ন্ধ বালকবালিকাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা পূর্বকালের 
স্পাটান্দিগের অনুরূপ ; বরং অনেকবিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা 
অধিকতর বিশম্মরকর। অতি বালাকাল হইতে সামুরাইকে 
সহিষ্ণুতার আধার করিয়া তুলিবার জন্ত পিতামাতার বিশেষ যত্ব- 
প্রকাশ করিয়া থাকে । সহিষ্ণতাশিক্ষার জন্ত বালকবালিকাদিগকে 
প্রতাহ সুর্ধোদয়ের পূর্বে উঠিয়! নগ্রপদে বহুদূর পধ্যন্ত ভ্রমণ 
করিতে হয়। শীতকালে এইরূপ খালিপায়ে বরফের উপর দিয়া 
গুরুণৃহে যাইতে হয়। তাহাদের যাহাতে রাত্রিজাগরণের অভ্যাস 
হয়, সে বিষয়েও অভিভাবকেরা ঘনত্বের ক্রুটি করেন না। মাসের 
মধ্যে অন্ততঃ ছুইদিন সমস্তরাত্রি জাগিয় বাফ্টাকবালিকাঁদিগিকে 
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উচ্চৈঃস্বরে পাঠ আবৃত্তি করিতে হয়। ক্ষুধাবিজয় জাপানী ক্ষত্রিয়- 
বালকদিগের শিক্ষার তৃতীয় অক্গ। দীর্ঘকাল *অক্লেশে অনশনে 
ফাপন করিতে অসমর্থ হওয়া সামুরাইবালকের পঙ্গে ঘোর লজ্জার 
ব্ষিয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । এই সকল শিক্ষায় বালক- 
[লিকাদের দেহ সুদৃঢ় হইলে সামুরাই-জনকজননী তাহাদিগকে 
নিভীক করিঝুর জন্ত নানা উপার অবল্ন করিয়া থাকেন। যে 
নকল স্থানে ভূতের উপদ্রবের ভয়ে সাধারণ লোকে ধাইতে সাহসী 
হয় না, সেই সকল স্থানে ও ভাষণ শ্মশানভূমিতে অতি অল্পবয়স্ক 
সামুরাইবালককে পুনঃপুন গমন করিতে বাধা করা হয়। কোন 
বাক্তির শিরশ্ছেদের দণ্ড হইলে রাপ্রিকালে একাকী বালকদিগকে 
বধাদুমিতে গমনপুব্বক নিহত ব্যক্তির দেহস্পর্শ ও ছিন্নমস্তকে 
কোন প্রকার চিহ্ন অস্কিত করিয়া আদিতে হয়” ইতাদি। 


“ছিতবাদী”_-৮ই মাঘ, ১৩১০ | 


জাপানীদিগের জাতীর কর্তবাবুদ্ধির চরণতলে এইক্বপ 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বলিদানকে কি বলিব? ইহাই ত তপস্তা। 
জাপানীজাতি পাশ্চাত্যনভাতার ভোগবিলাসতরঙ্গে গ! ছাড়িয়া না 
দিয়া, তাহার মধ্য হইতে যতটুকু স্বকীয় জাতি ও স্বকীয় সমাদর 
হিতকল্পে উপযোগী, তাহাই ছাকিয়া লইঘ়্াছে। আর আমরা? 
আমরা সেই বাহাচাকৃচিক্যময় সভ্যতার কুহকে পড়িয়া আমাদের 
জাতীক্ব কর্তব্যবুদ্ধি ভুলিয়া সেই সভ্যতার ভোগবিলাসপ্রবাহে কাষ্ট- 
তঁণবৎ ভাসিয়! বাইতেছি। 


৪৬ তপস্যা 
স্থখস্থচ্ছন্দতার মাপকাঠি 


পাশ্চাত্যজাতি আমাদিগকে অহরহ ইহাই বলিয়া টিটকারী দেন 
যে, আমরা অসভা, আমাদের--569170901 ০1 ০071007 
নিতান্ত 1০%--অর্থা২ৎ আমাদের বাহিক স্ুথন্বচ্ছন্দতার 
মাপকাঠিটা নিতান্ত ক্ষুদ। তাহাদের তুলনায়. . আমরা 
শারীরিক ও মানসিক নুখস্থচ্ছন্দতার প্রতি অধিক লক্ষ 
করি না, নিতা নুতন সুখের জিনিষ ও সখের জিনিষের জন্য 
মরা অধিক অর্থবায় করিতে পারি না। তীহাদের এই 
তিরস্কারে ভীত হইয়া এবং পাশ্চাতাসভাতার বাহিক জীকজ্মকে 
মুগ্ধ হইয়া আজ আমরা ক্রমাগতই তীহাদের অনুকরণে নিতা 
নৃতন অভাবের সৃষ্টিপূর্ধ্বক তাহাদের পরিপূরণের জন্য অকাতরে 
অর্থবায় করিয়া দরিদ্রতার বুদ্ধি করিতেছি । কিন্তু ইহার যে কি 
ভীষণ পরিণাম, তাহা! আমরা একবারও ভাবিয়া! দেখি না। এই 
জাননা] 01 ০009 বুদ্ধি করিতে গিয়া পাশ্চাতাজাতি- 
সকল কি ঘোরতর অশাস্তিতে কালযাপন করিতেছে, তাহা 
আমাদের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। এখন পাশ্চাতাসভাতা- 
স্তরের অর্থ এই--তোমরা তোমাদের ভোগলালসা চরিতার্থ 
করিবার জন্য নিতা নৃতন বস্তর আবিফার কর, সেই সেই বস্ত 
প্রাপ্তির জন্য সছুপায়ে হউক অসছুপায়ে হউক অর্থসংগ্রহ কর, 
সেই অর্থ স্বদেশে না মিলিলে তাহ! লাভের জন্য অন্তদেশ অধিকার 
কর, অন্তজাতির সর্বস্ব সপহরণ কর, অন্তজাতিকে যুদ্ধবিগ্রহত্বারা 
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ংসের মুখে নিক্ষেপ কর। যদি অন্ত কোন ক্ষমতাশালী জাতি 
সেই ক্ষেত্রে তোমার প্রতিদ্ন্দী হয়, তবে তাহার সহিত সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হও। সে জাতি যদি দশলন্স সৈন্য, দশহাজার কামান 
সংগ্রহ করিয়া খাকে, তবে তোমর! বিশহাজার সৈহ্া ও বিশহাজার 
কামান সংগ্রহ কর। যদি সেই জাতি পীচখানা রণতরী প্রস্তত 
করিতে আরম্ভ করে, তবে তোমরা দশখান! প্রস্তুত কর। 
এইরূপে সুসভা জাতিবৃন্দের ছুর্দমনীয় ভোগলালসা হইতে 
পূথবীতে রাঁবণের চিতাবন্তির ন্যায় সমরানল প্রজ্লিত হইয়া 
রহিয়াছে ।* ইহাই “কি মহাগৌরবান্বিত পাশ্চাতা সভ্যতার 
পরিণান? পরমেশ্বর কি এইন্ধপ পাশব বুত্তিসকল চরিতার্থ 
করিবার জন্ত মানবজাতির কৃষ্টি করিয়্াছেন? জগতে শাস্তি, 
গ্রীতি, পবিত্রতার রাজত্ব কি কখনও প্রতিঠিত হইবে না? জগতে 
কি কখনও সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার পবিভ্রবন্ধনে মানবমগুলী সংবদ্ধ 
হইবে না? এ 
আমাদের দেশে আজ যাহারা জাপানের স্থথসমৃদ্ধি শৌধ্যবীর্ধ্য 
দেখিয়া সেদিকে সতৃষ্পদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, তাহাদিগকে বলি 
_ধে তপন্তাবলে জাপান আজ বন্ুকালব্যাপী স্ুযুপ্তির ক্রোড় 
হইতে জাগ্রত হইয়া জগতের লমক্ষে গৌরবমগ্ডিত মস্তক উন্নত 
করিনা জরা 9 তপস্তা করিতে বে 


রাবণের সেই চিতানল কালক্রমে সাজাধরী॥ দাবানলে ঠা 
হুয়া এখন রুদ্রদেবের প্রলয় লীলা প্রকটিত করিতেছে । নিয়তিশয় পাশব 
বলবুদ্ছির ইহাই অবশ্ঠন্তাবী পরিণাম ! 


৪৮ তপস্যা 


পাশ্চাত্যসভ্যতার ভোগবিলাসে ঘজিলে কখন এ জাতির উন্নতি 
হইবে না। একথা আমাদের ম্মরণ রাখা উচিত, পাশ্চাত্যজাতিরা 
সভ্যতার যে মাপকাঠি বাহির করিয়াছে, তাহাই জগতে একমাত্র 
মাপকাঠি নহে। তাহারা যে 5181)08100£ 00170)1 
আমাদিগকে দেখাইতেছে, তাহাই একমাত্র ১০/30810. 01 090)- 
00৮ নহে । বিশ্বামিত্রাদি খধিগণের তপোবলে প্রাচীন ভারতে 
যে আধ্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল--যাহার প্রভাব এখনও 
চীন-জাপানে, এমন কি, সমগ্র এশিয়াখণ্ডে অন্নগাতায় বিগ্ঠয়ান 
রহিয়াছে, আমরা সেই মহাগৌরবাৰিত জাধ্যসভ্যতার উত্তরাধি- 
কারীশ পাশ্চাতাসভ্যতাঁর যেমন একটা 56871121101 001097 
আছে, সেই আধ্যসভ্যতারও ভেম্নি একটা! ১৫৪11027001 ০017- 
চি ছিল। পাশ্চাত্যপভ্যতার 5197)1210 হইতেছে শরীর ও 
মনের তৃপ্তি।, আর্ধাসভাতার 512710811 ছিল আত্মার তৃপ্তি। 
পাশ্চাত্যসভ্যতার নিরিখে তিনিই তত উচ্চপদস্থ ও সম্মানিত, 
ঘিনি যত অধিক পরিমাণে অর্থ শুধিয়া লইয়া নিজের বাঙ্ক, পূরণ 
করিবৈন--যিনি উচ্চ অষ্টালিকাপ্গ বাস করিবেন,_-ধিনি অধিক- 
পরিমাণে অর্থবায় করিয়া নিজের ও পরিজনবর্গের উত্তম বেশভূষা, . 
আহারবিহার ও আমৌদ-আহ্ধাদের বাবস্থা করিবেন-_যিনি 
সর্বসাধারণকে নিজের প্রভূত্বাধীনে গাথিতে পারিবেন। আর 
আধ্যসভ্যতার নিরিখে তিনিই সন্ধাপেক্ষা! অধিক সম্মানিত ও পৃজিত 
বাহার এ সংসারে আপনার বলিবার কপর্দকও নাই, অথচ ধাহার 
কিছুমাত্র অর্থলিগ্লা নাই-ধাহার বাস করিবার অন্ত একথানি 
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গৃহও নাই, অথচ যিনি তাহার কিছুমাত্র অভাববোধ করেন না 
ঘিনি আহারবিহারবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে বীতষ্পৃহ-_যিনি পরের অনিষ্ট 
করিবার জন্য কিছুমাত্র ক্ষমতা চাছেন না, যিনি বসনভূষণসন্থন্ধে 
সম্পূর্ণ্ধপে উদাসীন, মান-অপমান ধাভার নিকট তুলা-_ধাহার 
'নকট শক্রমিরের ভেদ নাই--ধিনি আত্মতৃপ, আম্মারাম। শুদ্ধ 
আত্মার তৃপ্তির জগ্ভ ভারতবাসিগণ প্রাচীনকালে ধন-মান, রাজা 
শীশ্বধ্য, সুখসম্পদ তুণবং পরিতাগ করিতেন । ইহার বহু উদা- 
হরণ রামায়ণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।* 
আমাদের বর্তমান সময়ে যদি কোন রাজকুমার কিংবা বড়লোকের 
ছেলে তীর্ঘদর্শনৈ গমন করেন, তবে তাহার বেশভুষা-চাকর 
খানসামা প্রভৃতির যোল-আনা ঘটা দেখিনা চক্ষস্থির হয়। কিন্তু 
একদিন অযোধার--এমন কি, সমগ্র ভারতবর্ষের সমাটু দশরথের 
ঢইটি কিশোরবয়স্ক কুমার তাডকাবধের নিমিত্ত মহধি বিশ্বামিত্রের 
নহিত নানাদিগ দৈশপর্যাটনে বহি হইয়াছিলেন। তখন তাহারা 
কি বেশে কতজন ভ্ূতা লইয়া বাহির হইয়াছিলেন? আমরা 


৯ এখানে তুলন। দ্বার পাশ্চান্তা সন্তযতা ও আরা সন্ভাতার পার্বকা 
(৩5055) দেখা হইতেছে । নতুবা গৃহস্মাত্রফেই কগর্দকশূন্য হইয়া 
বনবাসী হইতে হইবে আয্যপভাত। প্রবর্তকগণের এরূপ কখনও অভিপ্রায় 
ডিলনা। যে সঙ্ল হিন্দুব্বাজা রাজাজয় করিয়াছেন, কুবেরের ভাণার 
নুটিয়া আনিয়াছেন, তাহারাই আবার সর্ববন্দ দান করিয়া বনবাসী হ্ক্লাছেন।, 
ধনসঞ্চয় ব্যতীত জাতীয় সমৃদ্ধি লা হইতে পারে না, ইা সর্বাকাল-স্মাদৃত 
সত্য 
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দেখিতে পাই, রামলঙ্গুণ তাহাদের রাজোচিত বেশভূষা ত্যাগ 
করিয়া সেই তপস্বীর সঙ্গে তপস্থিবেশে বহিগ্ত হইয়াছিলেন, 
এবং বহুদিন পর্যন্ত তাহার স্ঠায় কখন কলমুলাশনে, কথন বা 
অনশনে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । রামলক্ষ্মণ ছিলেন 
'অসভা, কারণ তাহাদের মিনির 01 ০972001 নিতান্ত ছোট 
ছিল। আর আমরা মহাসভ্য, কারণ আমাদের ১6০702101০1 
১1010) তাহাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চ ! 

পাশ্চাতাসভাতার শ্রন্মজালিক মোহে মুগ্ধ হইয়া পড়াতে 
আমাদের নৈতিক অবস্থাও দিন দিন শোচনীপ্ন হইতেছে,_আমরা 
মনুত্যত্ব হারাইতেছি। যতই আমাদের অন্রালিকাআস্বাৰ্‌ 
পোষাকপরিচ্ছদ, আদবকায়দার ঘট বাড়িতেছে, ততই আমাদের 
আত্মার বল কমিয়া আসিতেছে । ১০১৫ বৎসর পূর্বের চা-পান- 
করাট। কেবল সাহেবিয়ানা গ্রপ্ত উচ্চশ্রেণীর বড়লোকদিগেরই রীতি 
ছিল, কিন্তু এই ১৫ বতসরের মধো ইহা প্রতোক মধাবিভ্ত, এমন 
কি, অনেক দরিদ্র পরিবারেরও নিতাক্রিয়ার মধো পরিগণিত 
হইয়া পড়িয়াছে। এতাবৎকাল শ্রোতৃবর্গের ধৈধা ও সহিষ্তার 
কঠিন পরীক্ষা কর! হইয়াছে, নচেৎ আমি আর অনেক দৃষ্টাস্ত- 
দ্বারা দেখাইতে পারিতাম, শুধু পাশ্চাত্যসভ্যতার থাতিরে 
আমর! আরও কতপ্রকার অভাব উদ্ভাবন করিয়া আমাদের 
দরিদ্রতার বৃদ্ধি করিতেছি । আমরা মুখে “ভারতের দরিদ্রতা” 
বলিয়া কত আন্দোলন করি, কত রিজোলিউশন্‌ পাস্‌ করি, 
কত হানতাশ করি,_কিন্ত দেশের দরিদ্রতা আমর! রুতটা 
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নিজেরাই বুদ্ধি কারতেছি, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি 
না। আমাদের পিতৃপিতামহগণ এই গ্রীম্মপ্রধান দেশে সারা 
দনরাত্রি খালি গাম্ন কাটাইতেন, অথচ ভাহারা ল্লীঘজীবী 
৪ নীরোগ ছিলেন। আমাদের কিন্ত অষ্টপ্রহর গেক্সী কিংবা 
শট গায় না দিয়া থাকিলে স্বাস্থারক্ষা হয় না। অথচ আমাদের 
রাগ চিরদিন একটা-ন1-একটা লাগিয়াই আছে, এবং আমাদের 
জাধু প্রায় পঞ্চাশ পার ভয় না। যাহা ভউক, ধাহার অর্থ 
আছে, তিনি যেন এরূপ জামাকাপড় ব্যবহার করিতে পারি- 
হলন। কিন্ক তাহার অস্ুকরণে পরাণমাঝির পুজ যে আট আনা 
দয়া এ কালোডোরাবুক্ত বিলাতী গেঞ্জী কিনিয়া নৌকা বাঁহবার 
সময় গায় দিয়াছে, ও কি আর উহার পিতার মত শীতকালের 
রাত্রে হিমের মধো জলে ডুব দিয়া মাছ ধরিতে পাণ্সিবে? কখনই 
না। দেশের ভদ্রলোকদিগের অন্থুকরণে গরিবশ্রেণীও |বলা।সতার 
পক্কে বিমগ্ন হইতেছে । পূর্বে কলিষন্দী শেখ যখন তাহার ক্ষেত্রে 
চাষ করিতে যাইত, তথন মাটির বাসনে ও. পিতলের ঘটাতে 
তাহার প্রাতরাশের জন্ত ভাত ও জল আদিত। কিন্ত আমি 
স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এখন 61287761150 1)1805, 62027761150 
০1১৯, ৩0817761160 21555 (এ্রনামেলের বাসন ) না হইলে তাহার 
সেই ভাত ও জল আসে না। এইকূপ আর কত দৃষ্টান্ত দিব”? 
আমাদের বিলাসিতা-রৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অসদুপায়ে অর্থোপার্জনের 
স্পৃহা বাড়িতেছে--তাহা! না হুইলে খরচ কুলাইবে কেন ?-- 
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আমরা এইন্ূপে নিজেদের বিলাল-প্রিয়তাদ্বারা দেশের অভাব 
বৃদ্ধি করিতেছি, অথচ আমাদের পুর্বপুরুবগণ যে সকল উপাক্ে 
দরিদ্রদের “অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতেন, আমর! সেগুলি 
একে একে পরিত্যাগ করিতেছি । আমাদের দেশে গ্ৃহস্থমাত্রেরই 
অভিথিসংকার একটি অবশ্ঠকর্তব্য ধশ্ম বলিয়া পরিগণিত 
ছিল। এই পবিত্র অনুষ্ঠানের দ্বারা, যেমন অনেক অভাবপ্রস্ত 
ব্যক্তি গৃহস্থের আলয়ে আশ্রয় পাইত, তেমন গৃহস্থ ও সর্ধজন- 
প্রীতির অন্ুশালন দ্বারা হৃদয়ের প্রশস্ততা' লাভ করিতেন । কিন্ত 
বড়ই দ্ররাগোর বিষয়, সেই অতিথিনৎকার এখন হিন্টুসমাজ 
হইতে উঠিয়া যাইতেছে । এখন আমরা আমাদের কতশত 
কৃত্রিম অভাক পুরণ করিতেই বাস্ত, অতিথিসেবার বায় বহন 
করিতে পারিব কেন? আমাদের ভারতসম্াটু মহামতি 
এড্ওয়ার্ডের শুভ-অভিষেকোপলক্ষে তাহার গ্লীতিপূর্ণ হৃদয়ের 
শুভ আকাঙ্ায় অনেকগুলি দরিদ্রলোক একবেলা আহাব্ের জন্য 
নিমন্থিত হইয়াছিল, সেজন্য বিলাতে এক মহা হৈ চৈ পড়িয়া 
গেল। কারণ-_এরূপ অনুষ্টান সে দেশে অশ্রতপুর্ব। কিন্ত 
আমাদের দেশে যে নিতান্ত গরীব, তাছার৪ পিতৃমাতৃশ্রান্ধে 
কিন্বা পুজাপার্বণে অনেক প্রতিবেশী নিমন্কিত হইয়া থাকে । 
হিন্দুর কোন শুভকর্ম্ম যাগধজ্ঞ এইরূপ সর্বসাধারণের প্রীতিভোজ 
ব্যতিরেকে সফল ও সুসিন্ধ হয় না। ইহার কারণকি? ইহার 
কারণ এই-হিন্দু জানেন যে, এইসকল পুজাপব্বাদিতে. যে দেবতার 
অঙ্ঠনা কর! হয়, এই বিশ্ব তাহার দেহ। ভিনি বৈশ্বানর--বিরাট- 
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স্ক্ভুতান্তরাজ্ম। |. তাই বিশ্বজনের তৃপ্তিতে ভাতার উপি) 
'বশ্বজনের গ্ীতিতে তাহার ল্লীতি,বিশ্বজনের সম্থোষে স্টাভার 
সুস্তাষ। তাই আমাদের গত অগ্ুঃকরণ যেমন উদার 
ভুল, ভাহাদের নিমন্থিতমগুলী নই বাপক ছিল! আমরা 
ভাতানুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আহাষোর সংখ্যা 9 রসমাধুধা ক্রমেই 
সুদ্ধি করিতেছি বটে, কিন্ক নিমন্দিতের সীমাটা জুমশ সঙ্গীণ 
হইতে হইতে এখন নাত ৫৭টি 5০150107610 ০ ধাছাহি করা 
অন্থরঙগে_ পরিণত হইয়াছে । এইরূপে আমরা মুখে তই দরিদ্রের 
বন্ধ বলিয়া আত্মণ্ডণ ঘোবণা করিতেছি, ততই যে সকল দ্বার দিয় 
আমাদের উপার্জিত অর্থ অতি অন্পপরিমাণেও দরিজের হাছে গিয়া 
পড়িবার সম্ভাবনা ছিল, সেই সকল আটা খুব 211210102 
নিশ্ছিদ্র করিয়া বন্ধ করিতেছি । আমাদের দেশের বর্তমান 
অবস্থায় কলকাঁরখানা-শিল্পবাণিজ্যাদি দ্বারা দেশের ধনবুদ্ধি এবং 
সেই সঙ্গে সঙ্গে দরিদপোষণের ব্যবস্থা নিতান্তই আবগ্তক হইয়াছে, 
এ কথা আমি সুক্তকণ্ঠে স্বাকার করি। কিন্ত তাই বপিয়! 
দেশের দরিদ্রতানিবারণের জন্য যে সকল বিধিবাধস্থা আমাদের 
বাক্তিগত আয়ভ্তাধীন রহিয়াছে, তাহাদের অনুষ্ঠান না করা 
যে গুরুতর সামাজিক ও নৈতিক পাপ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। 
উপসংহার | 

এই নকল সামাজিক ও নৈতিক পাপক্ষালনের জন্ট এখন 

আমাদিগকে কঠোর তপস্তা করিতে হইবে। দীর্ঘকালব্যাপী 
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বহুবিধ সামাজিক দ্ুর্গতির জন্য আমাদের গে অধোগতি হইয়াচ্ছে, 
তাহ! হইতে পুনরুখানের জন্ত আমাদিগকে কঠোর তপন্ত' 
করিতে হইবে!  বাহাচাক্চকামদ্ী পাশ্চাতালভাতার সংস্পশ্শে 
আসি আমাদের যে সকল মানসিক ও সামাভিক দুর্গাতি ঘটিতেছে, 
তাভা হইতে আত্মরক্ষার জন্য আমাপিগকে তপস্তা করিতে হইবে । 
আমর; ঘে মন্নুষাত্ব হইতে দিন দিন স্ালিত হইতেছি, তাহ! 
পুনর্ধার লাভ করিবার জন্ত আমাদিগকে তপস্তা করিতে হইবে । 
এই ভারতবর্ষের সমস্ত জাতি লইয়া! একট! বিশাল জাতীয়তা স্কষ্টি 
অনেক দুরের কথা, আমাদের বর্তমান অবস্থায় যাহাতে কেবল 
নানাদেশবাসী বিভিন্নবর্ণস্প্রদা য় দন্ত হিন্দুসমাভ লইয়া একটা 
জাতীয়বন্ধন ও সামীজিক বন্ধন দু হয়, যাহাতে আমাদের মধ 
একটা সামাজিক কর্তৃব্যজ্ঞান জাতীয় কণ্তবাজ্ঞান ফুটিয়! উঠে, 
যাহাতে আমর! গাহ-স্থাশ্রমে থাকিয়া আমাদের প্রতোকের বাক্তি- 
গত জীবনে ব্রঙ্গচর্যা, সংঘম, প্রীতি ও দাক্ষিণ্যাদি গুণের বিকাশ 
করিতে সমর্থ হই, সেজন্ত আমাদিগকে কঠোর তপস্তা করিতে 
হইবে। কেহ কেহ বলেন, এখন কালের মোত ফিরান 
অসম্তভব--কালের স্রোতে ভাসিয়া যাওয়াই সঙ্গত । কিন্তু আত্নী- 
দের স্মরণ রাখা উচিত, এই বিশ্বরাজোর একভ্বন অষ্টা, পাতা ও 
বিধাতা আছেন। তিনি কালের কর্তা এবং কালের নিয়ামক । 
তাহারই ভয়ে চন্দর্্যাদি গ্রহনক্ষত্র__সমগ্র বিশবত্রদ্দাও নিম্স্ত্রিত 
হইতেছে । আমর! যদি তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া স্ স্ব 
কর্তবাসাধন করিয়া যাইতে পারি, তবে অবশ্যই আমাদের মক্রল 
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হইবে। তীহার প্রীতির জন্য জদয়ের একাগ্রতা ৪ এ্কান্তিকতা 
চাই! তিনি আমাদিগকে বখন যে অবস্থায় রাখেন, তখন সেই 
অবস্থাতেই সুষ্থ থাকিয়া ধৈর্ধ্য ৪ সহিধতার সহিত তাহার 
প্ুনরাদেশের অপেক্ষা করিতে হইবে । 
শ্ীমদ্ুগবদণীভান্স অজ্জুনকে ভগবান্‌ এই শেষ উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন 
ঈশ্বরঃ সব্বভূতানাং ছন্দেশেহজ্জুন তিদতি । 
লাময়ন্‌ সন্ধভূতানি যন্ত্রারাঠানি মায়য়! ॥ 
তমেব শরণং গচ্ছ সব্ভীবেন ভারত । 
তত্প্রসাদাৎ পরাং শান্তি স্থানং 'প্রাপ্ণ্যসি শাশবতম্‌ ॥ 
ঈপ্বর সব্রভূতের হদয়ে বিরাজমান থাকিয়া বন্দে স্তায় তাহা" 
'দগকে চালাইতেছেন। অতএব হে অজ্জুন, একমাত্র ভুহারই 
শরণাপন হও»তাহার প্রসাদে তুমি শান্তি ও অধিনশ্বর স্থান 
প্রাষ্ট হইবে। খষিকল্প এমাসন বলিয়াছেন-_ 
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সেই সর্ধনিয়ামক, সর্বভৃতান্তরাত্মা বিশ্ববিধাতার প্রীতির 
জন্য আমাদিগকে তপস্তা করিঙে হইবে । আমাদের আরও 
স্মরণ রাখা কর্তবা, প্রকক তিবৈচিত্রা সেই বিশ্ববিধাতার স্থান্টর এক 
গুঢ়রহস্ত। পৃথিবীর সকল জাতি একই পন্থা! অবলম্বন করিয়া 
সমুন্নত হইবে, ইহা যদি তাহার অভিপ্রায় হইত, তবে তিনি 
সকল জাতিকেই একই উপাদানে স্থষ্টি করিয়া একই প্রকার 
প্রাকৃতিক প্রভাবের মধো স্থাপন করিতেন। কে জানে, এই 
অধঃপতিত হিন্দুজাতির দুর্গতির মধ্যেও তাঁহার মঙ্গলবিধানের 
বীজ নিহিত নাই ? যখন সমগ্রদেশ বন্যার জলে ভাসিয়া যায়, তখন 
কৃষক তাহার কতকগুলি উৎককষ্ট শন্তের বীজ একটু অল্পপরিসর 
উচ্চভূমিতে বপন করিক। রাখে, এবং পরে বন্যা ছাড়িয়া গেলে মেই 
বীজোৎপন্ন অন্কুর তাহার সমস ক্ষেত্রে লাগাইয়া দেয় । আজ যখন 
সমগ্র পৃথিবী সুসভাজাতিগণের আস্থরিক-বল-গ্রস্থত ভীষণ বিদ্বেষ, 
জিঘাংসা, স্বার্থপরতা ও শোণিতপিপাসার বষ্িতে সমাবৃত হইয়া 
পড়িয়াছে, তখন কে জানে, বিধাতার মঙ্গল-বিধানে এই ক্ষুদ্র- 
দেশে, হিন্দুজাতির মধ, প্রাচীনসভাতা প্রস্থত শাস্তি, প্রীতি, 
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পবিত্রতা প্রভৃতি গুণনিচয়ের বীজ জগতের ভাবী মঙ্গলের জন্য 
রক্ষিত হইতেছে না? ফে জানে, এই সকল দ্দর্জাতি যখন 
পরস্পরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহুদ্বারা ক্লান্ত হইয়া! পড়িবে, যখন 'অবিরত 
ভোগলালসার চরিতার্থতাদ্বার ভাহাদের হৃদয়ে অবসাদ আসিয়া! 
উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা এই খধিপ্রবর্তিত প্রাটীন- 
দভ্যতার শ্রীতিপবিত্রতাময়ী শান্তিসুধাপানের ভন্য কাতরকণ্ঠে 
লালারিত না! হইবে ?* 

তাই আমার মনে হয়, আমাদের জাতীয় জীবনের এই মহা- 
পরিবর্তনসময়ে ১0187051007) 10067০এএআজ যখন আমরা 
. আমাদেরু প্রাচীন সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধাস্থলে,_ভোগ- 
সংযম ও ভোগপিপাসার সঙ্গমন্থলে-_নিবুত্তিমার্গ ও প্রবৃত্তিঘা্গের 
ন্ধিস্থলে-দীড়াইয়া কিংকর্তৃব্বিমুড় হইয়া ভাবিতেছি, তখন 
আমাদের জাতীয়ইতিহাস-রামায়ণরূপ অন্রভেদী শৈলশিখরে, 
সেই আদরশব্রাহ্ষণ, সাবিত্রীমন্ত্রের ড্রষ্টা, আ্রীরামচন্দ্রের শিক্ষা গুরু 
পষিশ্রেষ্ট বিশ্বামিত্র দাঁড়াইয়া আমাদিগকে ইঙ্গিত করিয়া 
বলিতেছেন-_“হে আর্ধ্যবংশধরগণ, তোমরা! কালের স্রোতে ভা সিয়া 
যাইও না, আমারই মত সংঘমধার্গের অনুসরণ কর। দেখ, আমি 
যে তপস্তাবলে ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে রাজধিত্বে, রাজধিত্ব হইতে খবিত্বে, 
খষিত্ব হইতে মহষিত্বে, মহিত্ব হইতে প্রহ্ষষিত্বে উন্নীত হইয়াছি, 








বর্তমান মহাসবরের অবসানে সেই স্থসষন্ণ আসিবে এরূপ কোন 
কৌন মনীবী বিবেচনা কর়েস। চতুর্দশ বৎসক্প* পূর্বে যখন এই প্রবন্ধ 
€লখ। হুইয়াছিল তখন ইহা নিতান্তই কল্পনার বিবয় ছিল। 
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তোমরাও সেই তপস্তার আশ্রয় কর। আমি যেরূপ হুর্ভয় সাহস, 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং অপ্রতিহত অধ্যবসায়কে আশ্রয় করিয়া পুরুষ- 
কারের শাণিত কুপাণে দৈবের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছিলাম, তোমরাও 
সেই দুর্জয় সাহস, দৃ প্রতিজ্ঞা ও অপ্রতিহত অধ্যবসায়কে আশ্রয় 
কর। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তোমর! বর্তমান 
ভীষণ জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া এই সিদ্ধধিসেবিত পুণাভূমির 
মুখোজ্জল কর 1” 


ত্রিবিধ জীবন** 


খাইব পরিব সুখে কাল কাটাইব ইহাই সাধারণ মনুষ্য জীবনের 
লক্ষা। সাধারণত: ইহাই অধিকাংশ মনুষ্য জীবনের একমাত্র 
উদ্দেন্ত। প্রাণি-মাত্রেই জীবনে সুখ চায়। সেই স্ুুখলাভের 
প্রতাশায় জীবনের কার্ধা যথাসাধ্য নিয়মিত করে। সেই সুখের 
অন্তরায় যে দ্ঃখ তাহ! দুরে রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করে। 
এরূপ জীবন-যাপনে নিন্দার বিষয় কিছুই নাই। যে সৰ.ঘটনা 
অতীত কালে ঘটিয়াছে, ধা! বর্তমানে চারিদিকে ঘটতেছে, এবং 
যাহা! ভবিষ্যতে ঘটিতে পারে, তাহার 'হিসাবনিকাঁস করিয়া 
চলাই এই প্রকার জীবনের লক্ষা। কিন্তু তাহাই বা কয়জনে 
পারে? সেরূপ হিসাবনিকাসের ক্ষমতাই বা কয্পজনের আছে? 
আর হিসাবনিকাসের ক্ষমতা থাকিলেও ছুর্দমনীয় প্রবৃত্তির 
তাড়নায় কয়জন লোকে নিজ নিজ কর্মের ফলাফল গণন! করিয়া 
কার্ধা করিতে পারে? মানুষ মারিলে ফীলি হইবে ইহা জানিয়া 
শুনিয়া লোকে মানুষ খুন করিতে প্রবৃত্ত হয় কেন? বস্তুতঃ কর্মের 
ফলাফল গণনা! করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে একপ সংযতচিন্ত 
লোকের সংখ্যাও অতি বিরল। তাই যাহাদের সেরূপ বিজ্ঞতা, 
উত্জিত তাহ আছে, ধাহার! কর্মের ফলাফল গণনা করিয়া 





** ও অক্ষয়তত্র সরকার সম্পাদিত ১ ২৩১৬ সনের ॥ *পূরিনায়ণ প্রকাশিত 
প্রবন্ধ । 


৬৩ তপস্যা 


প্রবৃতি দমন করিতে পারেন, তাহারা নিন্দার পাত্র না ভইয়া বরং 
প্রশংসার পাত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

এরূপ বিচারমুলক জীবনকে 1115 )1 90১ (সংদারগত জীবন) 
বলা যাইতে পারে, কারণ এরূপ জীবন সংসারের ঘটনা-পরম্পরা 
বিচারের দ্বারা নিয়মিত। আত্মন্থখ লাভই এ জীবনের একমাত্র 
লক্ষ্য। এরূপ জীবনে সুখ ও শান্তি থাকিতে পারে, কিন্তু মতন 
আছে কি? 

মূতুত্ধের বিকাশ ভাবের উচ্চতায় ও গভীরতায়। হৃদয়ে 
উচ্চভাব ফুটিয়া উঠিলে, মানুষ নিজের গ্ুখসম্পদ, আপদবিপদ 
কিছুই গ্রাহ করে নাঁ। উচ্চ ভাবের উদ্দীপনায় মানুষ ভবিষাতের 
লাভক্ষতি গণনা করিবার অবসর পায় না। সেই ভাবের তরঙ্গে 
আত্মহারা হইয়! মানুষ সংসারের স্ুখ-ছুঃখে, নিন্দাস্তরতিতে কিছু 
মাত্র বিচলিত হয় না। এরূপ জীবনকে ভাবময় জীবন (0765 
9£10585) বলা যাইতে পারে। ৃ 

তোমার আমার মত সংসারম্থমুগ্ধ কত শত ক্ষুদ্র প্রাণী 
হইতেছে মরিতেছে, হয় ত খুব বিজ্ঞতার সহিত আপন আপন ক্ষুদ্র 
জীবন নিয়মিত করিয়া! বুদ্বুদের ন্টায় কালসাগরতলে বিলীন 
হইতেছে। কিন্ত যে মহাত্মা কোন একটি উচ্চ ভাবে তন্ময় হইয়! 
তাহাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই অমগ্ব্ব লাভ করিরাছেন। 
তিনি যে দেশে যে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তাহার পুণা 
চিহ্ন ধারণ করিয়া পবিত্র হইয়াছে । ইতিহাস তাহার অমরত্ব 
ঘোষণা করিয়া ধন্ত হইয়াছে। এইসকল মহাভাবোন্মন্ত নরনারী 


ত্রিবিধ জীবন ৬১ 


সমগ্র মানব জাতির অক্ষ সম্পন্তি। যে মহাপুরুষ পর্বার্থে 
জীবন উৎসর্গ করিপ্নাছেন, তিনি দধীচি হউন, শাক্যসিংহ হউন 
বা বীশ্ু্ীষ্ট হউন_তিনি সমগ্র মানব জাতির পুজনীয়। যিনি 
পতিত দেশকে উদ্ধার করিবার জন্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, 
তিনি ম্যাটুসিনি হউন, ওয়াসিংটন হউন, প্রতাপসিংহ হউন-__ 
সর্ধদেশে সর্বকালে তাভার বিজয় ঘোষণা করিবে । যিনি পতিত 
বন্মকে উদ্ধার করিবার জন্য জীবনউতসর্গ করিয়াছেন, তিনি 
কৃষ্ণ হউন, শঙ্করাচার্ধা হউন, মার্টিন লুখার হউন _ ধর্জগতে 
চিরদিন তাহার নাম চিবস্মরণীয় থাকিবে। [ও 

এই সকল মহাত্মা মানবজাতির ইতিহাস-পৃষ্ঠে উচ্চতম ভূধর 
শিথরের ন্যায় মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু উচ্চতম 
গিরিশুঙ্গের আবার ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা স্তর আছে। ভাবরাজ্যও 
সেইন্দপ নান। স্তরে বিতক্ত। যে সকল নরনারী ভাবরাজ্যের 
ক্ষুদ্র স্তরে সাধনা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহাদের পুণা- 
কীর্তিও চিরম্মরণীয় হইয়াছে । | 

বর্তমান সময়ে ইয়ুরোপ ও আমেরিকা প্রদেশে এরূপ ভাবের 
পাগল নরনারীর সংখ্যা খুব অধিক। কেহ বা দাসত্ব প্রথার 
উচ্ছেদসাধনমানসে জীবন পণ করিকা গিক্লাছেন। কেহ বা 
কারারুদ্ধ কয়েদীদিগের নুখস্বিধার জন্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া 
গিয়াছেন। কেহ বা বর্কার সমাজে শ্রষটধর্্র গ্রচারের জন্য জীবন 
পাত করিয়াছেন । কেহ বাঁ নৃতন দেশ বা নূতন বৈজ্ঞানিক তক 
আবিষ্কারের জন্ত জীবন সমর্পন করিতেছেন । কত মহিলা! যুদ্ধ 


৬২ তপস্থা। 


আহত বা রোগশধ্যায় শায়িত নরনারীর সেবার জন্য জীবন দান 
করিতেছেন। আর স্বদেশের বা স্বজাতির হিতের জন্য নিজের 
জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত নহেন, এরূপ নরনারীর সংখ্যা 
ইয়ুরোপ, আমেরিকা বা জাপানে নাই বলিলেই চলে ।* 

এক সময়ে আমাদের এই অধঃপতিত ভারতবর্ষেও এরূপ 
ভাবের পাগল নরনারীর সংখ্যা কম ছিল না। াহাদের পুণা- 
বলেই এক সময়ে এদেশ উঠিয়াছিল, আবার তাহাদের অভাবেই 
এদেশ এখন এত হীন হইয়াছে । কিন্ত হিন্দুজাতির প্রকৃতিগত 
বিশেষত্বের জন্য প্রধানতঃ ধন্মের দিক দিয়াই তাহাদের হৃদয়ের 
ভাবগুলি ফুটিয়াছিল, স্বদেশ বা স্বজাতির অবলম্বনে ফোটে নাই। 
বর্তমান সময়ে ইয়ুরোপ, আমেরিকা বা জাপান যেরূপ স্বদেশের 
ভাবে উন্মত্ত হইয়াছে, সেইরূপ এক সময়ে ধন্মরূপ মন্দাকিনী ধারার 
উচ্ছ্বাসে এদেশ ভাগিয়া গরিয়াছিল। সেই সকল ধশ্মের ভাব কেবল 
যে আত্ম-যোগ-সাধনে বা ঈশ্বরের আরাধনায় নিবদ্ধ ছিল তাহা 
নহে। তাহ! লোকের সামাজিক জীবনেও নানা ভাবে ফুটিয়া 
উঠিত। কারণ হিন্দুজাতির সমাজ ধশ্মের জন্ট ছিল, ধর্ম সামাজের 
জন্ত ছিল না) তাহাদের সামাজিক কর্তবাগুলিও ধম্মের অঙ্গ 
বলিয়া ধর্মের উদ্দেস্তে সাধিত হইত। 

কায়মনোবাকো গুরুর আদেশ প্রতিপালন করা শিক্ষার্থী 
মাত্রেরই অবস্ত কর্তব্য । তাহা ন করিলে শিষ্তের বিস্তালাভ হয় 
না। এই নিজ্-হিতমূলক কর্তব্যটকে আমরা একালের লোকে 


* বর্তদান [দ ইয়ুরোগীয় মহাসমন্ধ ইহার জাল্যযান প্রমাণ। 
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অন্ান্ত কত শত সামাজিক কর্তব্যের স্তায় কেবল সামাজিক 
কর্তব্য বলিয়া বুঝি । তাই স্কুলকলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে গুরুর 
আদেশ প্রতিপালন করাটা, গণিত বা বিজ্ঞান পাঠের স্তায় একটি 
ইচ্ছাধীন বিষয় ( 01১001191 5111))৩০1) বলিয় বিবেচিত হয়। 
কিন্ত মেকালের কোন কোন শিষ্য এমন পাগল ছিল যে এই ক্ষুদ্র 
সামাজিক কর্তবা পালনের অনুরোধে জীবন বিসর্জন করিতেও 
প্রস্তুত ছিল! তাই আমরা দেখি, ধোৌমা-শিষা উদ্দালক গুরুর 
ক্ষেত্রে জল রক্ষা করিবার জন্য আদি হইয়া (কেবল পড়া মুখস্থ 
করিবার জন্ত নহে!) নিজে আলের উপর শুইয়া রাত্রি কাটাইয়াঁ- 
'ছলেন, কারণ গুরুর আদেশ অবশ্ত পালন করিতে হইবে । আবার 
সেই গুরুর আর একটি শিষা উপমন্থা গুরুর আর্দেশে ভিক্ষালব 
তঞুল হষ্টচিত্তে গুরুকে অর্পণ করিয়া-_এমন কি গরু চরাইতে 
গিয়া গরুর দুগ্ধ, ও পরে দ্রগ্ধপায়ী বংসের মুখের ফেন পর্যাস্ত 
খাইতে নিষিদ্ধ হইয়া_অবশেষে ক্ষুধার জালায় অর্কপত্র ভক্ষণ 
করিয়া অন্ধ হইয়াছিলেন। 

বিপন্ন ব্যক্তিকে আশ্রয় দান কর! একটি সামাজিক কত্তব্য। 
ই্ার মূলে নিজের স্বার্থপরতা অর্থাৎ “তুমি তোমার প্রতিবেশীর 
নিকট যেরূপ বাবহার প্রত্যাশা কর, তুমিও তাহার প্রতি সেইরূপ 
বাবহার কর”-_-এই নীতি বিগ্কমান । এই হিসাবে বর্তমান সময়ে 
অন্তকে আশ্রয় দেওয়া নিজের ইচ্ছাধীন ব্যাপার হইয়া দাড়াইয়াছে। 
আমি যখন কখনও তোমার দ্বারস্থ হইব লা, তখন তোমাকে আশ্রয় 
“তে আমার গরজ কিসের? বিশেষতঃ তোমাকে আশ্রয় দিয়া 


৬৪ তপস্যা 


যদি আমার নিজকে বিপদ্প্রস্ত হইতে হয়, তখন তোমাকে আমার 
বাড়ীর কাছে আসিতে দেওয়াই অন্তায়। অতএব হে আশ্রক্সপ্রাথী 
বিপন্ন বাক্তি! তুমি দূর হও। এখনকার দিনে আমাদের এই 
হিসাব । কিন্থ পূর্বকালে এদেশে এমন লোকও ছিলেন, বাহার! 
এই কর্তৃবাটিকে একটি পরম ধর্ম বলিয়া বুঝিতেন এবং শরণা- 
গতের রক্ষার্থে নিজের যথাসর্ধন্ব, এমন কি প্রাণ পর্যানস্ত বিসর্জন 
দিতে কুষ্ঠিত হইতেন না। তাই আমরা দেখিতে পাই, মহারাজ- 
চক্রবর্তী শিবি একটি ক্ষুদ কপোত পক্ষীকে শ্তেনের কবল হইতে 
রক্ষা করিবার জন্ত অবলীলাক্রমে নিজের শরীর হইতে মাংসথণ্ড 
কর্তন করিয়া দিতেছেন। ৃঁ 

এই প্রসঙ্গে একটি রমণীরত্বের কথা না বলিয়া থাকিতে 
পারিলাম না। তিনি যে সে রমণী নহেন-_-তিনি বাসুদেবের 
ভগিনী, অজ্জুনের সহধর্মিণী, অভিমন্থ্যর গর্ভধারিণী, পাগুব-কুল- 
লক্ষ্মী স্ুভদ্রা। মহারাজ দণ্ডী একটি ঘোটকীর জন্য কৃষ্ণভয়ে 
ভীত হইয়া স্থভদ্রার শরণাপন্ন হইলেন। স্ুভদ্রা তাহাকে আশ্রক় 
প্রদান করিলেন । তাহার ফলে স্বয়ং কৃষ্ণের সহিত পাগুবগণের 
ভীষণ সমর বাধিয়া উঠিল। স্বর্গের দেবগণ, মর্ত্যের প্রধান প্রধান 
রাজনাবর্গ সেই যুদ্ধে যোগদান করিলেন। পাগুবদিগের সমূহ 
বিপদ উপস্থিত। তবুও সেই মনস্থিনী রমণী সুভদ্রাদেবী দণ্ডীকে 
পরিত্যাগ করিলেন ন!। পাগুবগণও এই ঘোর বিপদে “কিছুমাত্র 
বিচলিত হইলেন না। সত্যের জয় হউক, ধর্মের জয় হউক-_ 
ইহাই তাহাদের একমাত্র লক্ষা। তুমি সহোদর ভ্রাতা, তুষি 
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প্রাণপ্রতিম সখা, তুমি ভবসাগরের কাণারী স্বস্ংং ভগবান্‌-_আমার 
কর্তবা পালনের জন্য তোমাকে পর্ম্যস্ত বিসর্জন দিতে পারি! 
বোধ হয়, ইহাই শিক্ষা দেওয়ার জনা লীলাময়ের এই বিচিত্র 
লীলা । উভয় পক্ষে যুদ্ধের বিরাট আয়োজন হইল, কিন্তু যুদ্ধ হইল 
না। স্বর্গমত্ত্যের “অষ্টবজ্‌ূ” যেই মিলিত হইল, অমনি সেই অপৃব্ব 
ঘোটকী শাপমুক্ত হইয়া অগ্লরারূপ ধারণ করির! স্বর্গে গেল । 
শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়ার নায় প্রতিশ্তি রক্ষা করাও 
একটি সামাজিক কর্তব্যা। একবার নে কথা মুখ দিয়া বলিয়া 
ফেলিয়াছি, তাহা রক্ষা! করা আমার কত্তুবা। কারণ তাহা রক্ষা 
না করিলে, আর কেহ আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে না, 
স্থতরাং তাহাতে আমারই ক্ষতি । সেই ক্ষতি নিবারণ করিবার জগ্য 
আনার নিজের অঙ্গীকার পালন কর! আবগ্তক। কিন্তু সেই অঙ্গীকার 
পালন করিতে গিয়া যদি আমাকে অনা প্রকারে অধিকতর ক্ষতি 
সহ করিতে হয়, তবে আমি তাহা কেন পালন করিব? মুখ দিয়! 
হঠাৎ কথাট। বাহির করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া! কি, তাহ1 একে- 
বারে রেদবাক্যের মত অটল হইবে? অন্ততঃ এখনকার দিনে 
আমরা ত অঙ্গীকারপালনে এই ভাবে দেখি । বিশেষতঃ রাজনীতি 
ক্ষেত্রে। কিন্ত এক সময়ে এদেশের লোক অঙ্গীকারপালনকে 
জীবনের এক মহাত্রত বলিয়া বুবিতেন, তাই তাহারা সংসারের 
সুখ-ছুঃখ, জীবন-মরণ ইহার কাছে অতি তুচ্ছ বলিয়া গপা করি- 
তেষ। তাই আমরা দেখিতে পাই, মহারাজ হরিশ্চন্দ্র রাজধি 
বিশ্বামিত্রের নিকট একটি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া তাকে 


৬৬ তপস্থা। 


যথাসর্ধস্ব সমর্পন করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন নাঁ-সেই কঠোরপ্রাণ 
নিজে চগ্ালের দাসত্ব পর্যন্ত স্বীকার করিলেন! এইরূপে 
রাজধি দশরথ কৈকেয়ীর নিকট কথন কোন স্থত্রে ছুইটি অঙ্গীকারে 
আবদ্ধ হুইয়াছিলেন, তাই স্মরণ করিয়া আপনার প্রাণাপেক্ষাও 
প্রিয়তম পুল্র শ্রীরামচন্দ্রকে যৌবরাজো অভিষেকের পুর্ব মুহুত্ডে 
চতুর্দণ বৎসরের জন্ত বনবাসে প্রেরণ করিরা নিজেও পুক্রশোকে 
প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন ! 

শ্রীরামচন্ত্রও আদর্শ পুভ্র। পিতার ধশ্ম রক্ষা করা সন্তানের 
একমাত্র কর্তব্য। পিতা মৃত হইলেও সন্তানকে সেই ধর রক্ষা 
করিতে হইবে। অবস্ত এখনকার দিনে আমরা পিতা! জীবিত 
থাকিতেও তাহার ধম্ম রক্ষা করিতে তীাহারই উপর ভার দিয়া 
নিশ্চিন্ত থাকি, মরলে ত কথাই নাই। আর পিতার আজ্ঞা পালন, 
করি কতক্ষণ? না যতক্ষণ আমাদের নিজেদের তাহাতে কোন 
অসুবিধা না ঘটে। কিন্তু রামচন্দ্র সেই পিতৃসত্য পালন এবং 
পিতার ধর্মরক্ষাকে জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়! বুবিয়াছিলেন। 
তাই আদর্শ ভ্রাতা ভরত আসিয়া! সঙ্গলনয়নে তাহার পদতলে 
পতিত হইয়া যখন তাহাকে অযোধ্যায় ফিরিয়! গিয়! রাজ্য গ্রহণ 
করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন) তখন তিনি কিছুতেই সম্মত 
না হুইক্বা বনবাসী হইলেম। তিনি অবশ্থ জানিতেন, তিনি: 
অযোধ্যা ফিরিয়া গিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলে তাহার স্বর্গীয় 
পিতাই অধিকতর তৃপ্তিলাভ করিতেন । কিন্ত ধর্মপ্রাণ রামচন্জ 
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পতার ধন্মকে পিতার সস্তোষ অপেক্ষাও অধিক জ্ঞান করিয়া- 
ছিলেন, এবং সেই ধন্মের জন্ট রাজরাজেশ্বর হুইয়াও বনবাসী 
হইলেন। 

আর সেই ভরত? ইনিও আর একটি প্রথম নম্বরের পাগল ! 
আজ কালকার দিনে এক সঙ্বোদর জাত! সামান্ত সম্পত্তির জন্য 
অন্তের গলায় ছুরি দিতেছে-_-রাজোর জন্ত ত কথাই নাই। রাম- 
চন যখন অধযোধ্যায় ফিরিয়া আমিলেন না, তখন ভরত যদি 
(পতার আদেশে রাজা গ্রহণ করিতেন, তবে কে তাহার নিন্দা 
করিত? কিন্তু সেই সহোদরের অধিক ভ্রাতৃবৎসল, ভ্রাতৃভাবোন্স্ত 
হরত অযোধ্যার সিংহাসন তৃণবৎ পরিতাগ করিলেন এবং 
বামচন্দ্রের পাদুকা দিংহাসনে বসাইয়া, রামের প্রতিনিধি-স্বরূপ, 
রামের প্রতাযাবর্তনকাল পর্যান্ত, সন্াসীর বেশে রাজ্য রক্ষা করিতে 
লাগিলেন। ভরত কি তোমার 'আমার মত মানুষ ? 

রামচন্দ্র কেবল আদর্শ পুক্র নহেন, তিনি আদর্শ রাজা । 
প্রজারঞ্জন করা রাজার একমাত্র কর্তব্য । রাজা আছেন কেন? 
না প্রজার হিতের জন্তঠ। ইহাই রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে এদেশের 
প্রাচীন মত। অনেক মারামারি কাটাকাটির পর বর্তমান সময়ে 
নানাদেশে এই ডিযোক্রেটিক ভাবের অভ্াদয় দেখা যাইতেছে । 
তাই এখন নানাদেশে প্রভাতন্ত্রশাসন (1২61557719115 
0০০17171010) এর উৎপত্তি হইতেছে । কিন্তু ভারতের পক্ষে 
ই, নূতন জিনিষ নহে । আর ভারতে রাজার কর্তব্য প্রীরামচজ্জ 
যেরূপ রুঝিয়াছিলেন, এক্প কোন দেশে কোন কালে কোন 
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রাজ! বুঝিবেন কি না জানি না । তাই আমরা দেখিতে পাই, যে 
সীতার শোকে অধীর হইয়া রামচন্দ্র একদিন সুগ্রীবের সাহাধা- 
লাভার্ঘে অন্তায় সমরে বালিবধ করিতেও কুষ্টিত হন নাই, যাহার 
উদ্ধারের জন্য সমুদ্রে সেতু বাঁধিয়াছিলেন, সবংশে রাবণ বদ 
করিয়াছিলেন, লকঙ্কাপুরী ধ্বংস করিয়াছিলেন,_ সেই প্রাণাপেক্ষা 
প্রিয়তমা সতী সাধবী পত্তীকে নিতান্ত অন্দাচীন প্রজার মনস্তষ্টির 
জন্য আসন্ন-প্রসবাবস্থায় অবলীলাক্রমে বনবাসে প্রেরণ করিলেন 
এস্থলে রামের পতিধশ্্ব রাজধর্ম্ের নিকট শ্লান ভইয়াছে। মীতাপতি 
রাম নরপতি রামের ছায়ায় ঢাক] পড়িয়াছেন। সম্ভবতঃ এক 
জীবনে এক জনের দ্বার! সর্ধ প্রকার আদর্শ রক্ষা করা অসম্ভব, 
এই সতা এখানে প্রতিপাদন করা হইয়াছে । কিন্ত রাজোচিত 
কর্তবারূপ-মহাভাবোন্বত্ত রাম এই কার্য দ্বারা যে চিরদিনের জন্ত 
প্রজার হৃদয় সিংহাসনে বিরাজ করিবেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। ] 

এবার সেই আদর্শ সতী বর কথা বলিব। রাবণ তাহাকে 
বলপুব্বক হরণ করিয়! লইয়া অশোকবনে রাখিয়াছে। তিনি 
সেই অশোকবনের পরমরমণীয় . পত্র-পুষ্প-শোভা একবারও 
দেখিতেছেন না । তিনি প্রবালময় সোপান "ও স্ুবর্ণময় বেদিকা- 
শোভিত অস্বরচুম্বী অট্রালিকা সকল তুচ্ছ করিয়া একটি বৃক্ষমূলে 
অবস্থান করিতেছেন। রাবণ তাহাকে যে সকল বহুমূলা বন্ত্া- 
ভরণ অর্গণ করিয়াছিল, তাহার প্রতি ভুলক্রমেও দৃক্পাত না 
করিষা নিজের একমাত্র ক্লিন কৌষেয়-বসন পরিধান করিয়া, 
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উপবামে শোকে ভয়ে কুশা হইয়। পতিকে ধ্যান করিতে করিতে 
ধুমজ্ালাবুত বহ্ছিশিখার ন্যায় অথবু। পহ্নদিপ্ধ মৃণালিনীর স্তায় 
শোভা পাইতেছেন। রাবণ আসিয়া তাহাকে অনেক প্রকার 
প্রলোভন দেখাইয়! অনুনয় বিনয় করিল; তছুত্তরে তিনি তাহাকে 
নান! প্রকার তীব্র ভ্খসনা করিলেন। অবশেষে রাবণ বলিয়া 
গেল--“আমি তোমাকে আর ছুই মাস সময় দিতেছি; ইহার 
মধো তুমি আমার বাধ্য না হইলে আমার প্রাতরাশের 
নিমিত্ত পাচকগণ তোমার শরীর খণ্ড খণ্ড করিবে ।” সীতা 
নিরুপায় হইয়া বিলাপ করিতে করিতে উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ 
করিতে উদ্যত হইলেন্‌। ঠিক এই সময়ে তাহার দুঃখের অমানিশা 
ভেদ করিয়া একটি ক্গীণ আশার আলোক ফুটিয়! উঠিল । রামের 
উর হনুমান শিংশপা বৃক্ষের অন্তরাল হইতে দীতার সমীপে উপস্থিত 
হইলেন এবং রামের অভিজ্ঞান প্রদর্শন ছারা সীতার সন্দেহ ও 
ভর দূর করিলেন। হনুমান তাহাকে এই আসন্ন বিপদ ইইতে 
উদ্ধার করিবার জন্য নিজের পৃষ্ঠে তুলিয়া শ্রারামের নিকট 
লইপ়1 যাইতে চাহিলেন, এবং সীতার প্রত্যয়ের জন্ত নিজের বিরাট 
বপুঃ দেখাইলেন। এরূপ অবস্থায়*অন্ত কোন রমণী হইলে কি 
করিতেন? এইরূপ আসন্ন বিপদ হইতে যত শীঘ্র উদ্ধার পাওয়া 
যায় ততই মঙ্গল। এই দুই মাসের মধ্যে রাম যে সমুদ্র পার 
হইয়া লঙ্কায় আসিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা কি? আবার 
লঙ্কায় আসিতে পারিলেও এই ছুই মাসের মধ্যে রাবণকে বধ 
করিয়া সীতার উদ্ধার সাধন করিতে পারিবেন তাঙ্কারই ব 
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নিশ্চয়তা কি? স্থুতরাং অন্ত কোন রমণী রামের আগমন অপেক্ষ; 
না করিয়া, হনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শ্ত্রীরামচন্দরের 
সহিত অনায়াসে মিলিত হইতে ইচ্ছা করিতেন। শক্রগৃহ হইতে 
এরূপ ভাবে পলায়ন কর! কি দোষাবহ 1 আমাদের মতে নহে 
কিন্তু আদর্শ সতী জানকী এরূপ পলায়নে সম্মত হইলেন না 
আদর্শ সতী কি ইচ্ছাপূর্ধক পরপুরুষ স্পর্শ করিতে পারেন? 
কখনই না। আবার রাবণ যেন তীহাকে তন্করের ন্যায় হরণ 
করিয়া আনিয়াছিল, তাই বলিয়া তিনি রঘুকুলবধূ কিরূপে পলায়ন 
করিয়া আত্মরক্ষা করিবেন? এরপভাবে পলায়ন করিলে তাহার 
স্বামী সেই রঘুকুলতিলকের বীরত্বে কলঙ্ক স্পশিবে। তাই 
তিনি হনুমানকে বলিলেন-_-“ছে হনুমান, আমি তোমার সাধু ইচ্ছা 
বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু আমার জীবন যার সেও ভাল, তবু 
আমি ইচ্ছা! করিয্তা পরপুরুষ স্পর্শ করিতে পারিব না। আর রাম 
ষদি দশাননকে বধ করিয়া আমাকে উদ্ধার করিতে পারেন, তবেই 
তাহার উপযুক্ত কাধ্য হইবে ।” 
“্যদি রামো দশগ্রীবমিহ হত্বা স রাক্ষসম্‌। 
মামিতো গৃহ গচ্ছেত তৎ তন্ত সদৃশং ভবেৎ |” 

অর্থাৎ সীতার নিকট পতিলীভ. অপেক্ষাও পাতিব্রতা ধন বড়? 
নিজের প্রাণ যায় সেও ভাল তবু বীর পতির যশোরাশিতে কলঙ্ক 
স্পর্শ না হয়। ধন্য সতী-শিরোমণি ! ধস্ত বীরপত্ী ! 

যদি এই একটি সতী চরিত্র দেখিলেন, তবে আর একটি 
দেখুম। মহারাজ অস্বপতির একমাত্র ছুহিত! সাবিত্রী। এই 
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কন্তারত্বকে তিনি অনেক তপস্তার ফলে লাভ করিয়াছেন, সুতরাং 
সাবিত্রী তাহার বড়ই আদরের বস্ত। অশ্বপতি উপযুক্ত বরের 
অভাবে তাহার বিবাহ দিতে পারিতেছেন না, কারণ তাহার মধ্যে 
এরূপ একটি তেজ ছিল যাহা কোন পরিণয়ার্থী যুবক সহ করিতে 
পারিলেন না । অবশেষে মহারাজ সাবিত্রীকে নিজের বর পছন্দ 
করিতে আদেশ করিলেন। সাবিত্রী ছ্যমৎসেনের পুক্র তাবানকে 
দেখিয়া তাহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন। কিন্তু পরক্ষণে 
অশ্বপতি জানিতে পারিলেন, সত্যবান্‌ স্প্লাহুঃ। সেইজন্য 
মহারাজ অশ্বপতি নিতান্ত হুঃখিত হইয়া সাবিত্রীকে অন্ত পি 
বরণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। সাবিত্রী সত্যবান্কে মনে মনে 
পতি বলিয়া বরণ করিয়াছেন, তীহার সঙ্গে সত্যবানের ত বিবাহ 
হয় নাই? তবে আর সাবিত্রীর অন্ত পতি বরণে বাধা কি হইতে 
পারে? বর্তমান সময়ে আমরা ত ইহাতে কোন দোষ দেখি না । 
বিশেষতঃ সুসভ্য পাশ্চাত্য সমাজে এরূপ মনে মনে পতি বরণ 
করিয়া! তাহার চিত্র আবার মন হইতে মুছিয়া ফেলা ত নিত্য 
ঘটনা । তাহাদের দেখাদেখি আমাদের দেশেও এরূপ পতিবরণ 
কিছুদিন হইল আরস্ত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুনারীর আদর্শরূপা 
সাবিত্রী মাতাঁ অন্তরূপ বুবিলেন। সেই আদর্শ সততীর হ্ৃদয়- 
মুকুরে যে পতির চিত্র একবার প্রতিফলিত হইয়াছে, সেখানে 
অন্ত মূর্তি কি প্রকারে স্থান পাইবে? তাই তিনি পিতাকে 
বলিলেন, “সত্যবান্‌ দীর্ঘাযুঃ হউন বা স্বপ্লাযুঃ হউন-__দগ্ুণ হউন 
ৰা নিগুণ হউন, আমি যখন তাহাকে একবার পতি? বলিয়! 
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মনে মনে বরণ করিয়াছি, তখন এ জীবনে অন্ত পতি গ্রহণ 
করিব না ।» | 

আর দৃষ্টান্ত বাড়াইৰ না । এই সকল ভাবকে এখনকার 
লোকে কি বলিবে? বাতুলতা না ১০017)500181151) 
এখনকার লোকে যাহাই বলুক, এই সব ভাবই খাঁটি আধ্যভাব। 
এই সব ভাব খাঁটি ভারতবর্ষের জিনিষ । এক সময়ে ভারতবর্ষে 
এই সকল মহাভাবের সাধনা হইত। সেই সাধনায় ঘে সকল 
মহাত্মা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের নাম পুরাণেতিহাস 
সগর্ধে বহন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রবল কলির প্রভাবে 
এখন সে সাধনা লুপ্ত হইয়াছে। এখন আর সে আধ্যগণ-সেবিত 
পুণ্যনিকেতন ভারতবর্ষকে চিনিবার উপায় নাই। কেবল একটি 
মাত্র ভাব অতীতের সহিত বর্তমানের কথঞ্চিৎ যোগ রাখিয়াছে। 
সেটি হইতেছে হিন্দুনারীর পাতিত্রত্য। সীতা সাবিত্রীর পুণাবলে 
এখনও এদেশে সতী নারীর অভাব হয় নাই। হিন্দু বিধবার 
ব্র্গচর্ধযা তাহার জাজল্যমান প্রমাণ। ইংরেজের আইনবলে 
সতীদাহ নিষিদ্ধ হইলেও, এখনও মধ্যে মধ্যে ছুই একটি সতী 
রমণীকে অতি আশ্চধ্যরূপে মৃতপতির অন্ুগমন করিতে শুনা গিয়া 
থাকে । কিন্তু ছুর্জয় কালের প্রভাবে হিন্বুজাতির এই শেষ 
গৌরবটুকূ--ভারতের এই শেষ মহিমাটুকুও বুঝি আর থাকে 
না।' আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোৌক সকল বিষয়েই বিলাঁ- 
তির অস্থকরণ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, কারণ 
তাহাদের মতে এই বিলাতির অনুকরণই চরম উন্নতি। এতদিন 
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কেবল “অন্ুকরণ' ছিল, এখন স্বদেশী হুজুকে আবার “অস্থবাদ? 
আরম্ত হুইয়াছে। যাহারা স্বদেশীর খাতিরে বিলাতী ভাবের 
'অনুকরণ করিতে লজ্জা বোধ করেন, তাহারা তাহার “অনুরাদ 
করিয়া লইতেছেন। কিনস্তকেবল অনুকরণ এবং অনুবাদ দ্বার! 
বেষন জাতীয় সাহিতা গঠিত হইতে পারে না, সেইরূপ কেবল 
বিদেশী ভাবের অনুকরণ এবং অনুবাদ ছারাও জাতীয় জীবন 
গঠিত হইতে পারে না। যেমন স্থায়িসাহিতোর জীবন মৌলি- 
কতা, সেইরূপ স্থায়ী জাতীয় জীবনের মুলেও মৌলিকতা । ষে 
জাতির যে টুকু বিশেষত্ব তাহা বর্জন করিলে, কোন্‌ ভিত্তির 
উপরে জাতি গঠন করিবে? দেই বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া, 
তাহার অবলম্বনে জাতীয় অট্রালিকা নিম্মীণ কর, এবং যদি তাহান্ন 
উপর বিলাতী রঙ্‌, বিলাতী চাকচকা ফ্লাইতে চাও তবে 
ফলাইতে পার। তাহা হইলে জাতি গঠন স্বাভাবিক ও সহজ- 
সাধ্য হইবে। তাহা হইলে সেই জাতীয় সৌধের ভিত্তি সমাজের 
অন্তত্তল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে। এই যে- কিছুদিন পূর্বে স্বদেশী 
ভাবের উচ্ছাসে-_স্বদেশগ্লীতির বন্যায় সমগ্র দেশ প্লাবিত হইয়া 
ছিল, এখন সেই ভাবের বিন্দু কোথায়ও কিছু আছেকি? হাঁ, 
আছে বৈকি। গভীর খাতেই বস্তার জল ছড়ার, উচ্চ ভূমি 
হইতে তাহা সরিয়া যায়। যে সকল মহাত্মার হৃদয়ে ঈশ্বর ভক্তি, 
গুরুজনভক্তি, স্বজনগ্রীতি প্রভৃতি উচ্চভাব সকলের গভীরতা 
আছে, সেইথানেই এই স্বদেশগ্রীতির বন্যার জলও দাড়াইয়াছে, 
আন্ত হৃদয়ে যত শীস্র আসিয়াছিল তত শীঘ্র সেখান হইতে সরিরা 
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গিয়াছে । সুতরাং এই সকল হ্বাতীয় ভাবই আমাদের জাতি 
গঠনের ভিত্তি হউক । বিঃশ্ম্তঃ ধন্দ জিনিবটি এদেশবাসী 
নরনারীর মজ্জাগত উচ্চভাব। ধর্শাকে বাদ দিয়া -্বহাক্ষী, নেশন 
গঠন করিতে প্রয়াস পাইবেন, তাহাদের চেষ্টা কখনও এদেশে 
সফল হইবে না। ধর্মমবিচ্যুত জাতীয়তা বরং অনেক উপসর্গের 
উৎপাদন করিবে ।* যদি বল, এদেশে নানা ধর্মের নানাজাতির 
বাস--ইছাতে “মহাজাতি* গঠন কি প্রকারে হইবে? মহাজাতি 
গঠনের প্রস্তাবটা আপাততঃ কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখিলেই 
তাল হয়। আগে জাতি, না আগে মহাজাতি ? আগে বাক্তি না 
আগে জাতি? মছাজাতি গঠনের স্বপ্র এখন এদেশে আকাশ- 
কুন্থম ও মায়ামরীচিকাবং অলীক । সেই -মায়ামরীচিকার 
পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া, তোমার বাক্তিত্ব, তোমার জাতিত্ব ন 
করিও না। 

কথায় কথায় আমরা প্রস্তাবিত বিষয় হইতে অনেক দুরে 
আসিয়া পড়িয়াছি। এখন সেই মূল প্রস্তাবের অনুসরণ করা 
যাক। ত্রিবিধ জীবনের মধ্যে আমরা সংপারগত জীবন 
(146 ০ ছি) ও ভাবময় জীবন (1.0 ০ 10589) 
দেখিয়াছি । এই ছুই প্রকার জীবন ভিন আর এক প্রকার 
জীবন আছে। তাহার নাম “10581 116” অর্থাৎ আদর্শ জীবন। 
ভারমযর় জীবনের (116 ০1 11585) কির্প মহত্ব তাহার 
* জাতীয়তার মূলে ধর্দের যোগ না খাকাতেই অবশেষে স্বদেশী 
ডাকাতির উৎপত্তি হইয়াছে । 
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বিস্ৃত আলোচনা করিয়াছি । কিন্তু ভাবের উচ্ছ্বাস সকল-ক্ষেত্রে 
প্রশংসনীয় নহে। নেই উচ্ছ্বাসের মূলে পরহিতৈষণা বা! অন্য 
কোন ধর্ধ প্রবৃত্তির উন্মেষ না থাকিলে, তাহার মহত্ব স্বীকার 
করা যায় ন!1 পাঁশ্চাতা জগতে বর্তমান সময়ে অনেক লোঁক 
শুধু খেয়ালের বশবর্তী হইয়া নানা দুঃদাহসের কাজ করিতেছে । 
কেহ সীতার কাটিয়া ইংলিল্‌ চেন্তাল পার হইতেছে, কেহ পদব্রজে 
বা বাইসিকেলে চড়িয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে-_-ইত্যাদি। 
আমাদের দেশেও কোন কোন স্থলে দেখিতে পাই, মামলা 
মোকদ্দিমার জেদ রক্ষা করিতে গিয়া কত লোকে সর্বস্থাক্ত 
হইতেছে । আবার এমন কত ভাবোন্ত্ত বাক্তি দেখা যায়, 
ধাহারা পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধে ক্ষণস্থায়ী বশঃ লাভ করিবার জন্য যথাসব্বা্য 
বায় করিয়া খগগ্রস্ত হইতেছেন এবং সেই খণ শোধের জন্ত 
যাবজ্জীবন কষ্টভোগ করিতেছেন। তীহাদের এই কষ্ট দেখিয়া 
তাহাদের পরলোকগত পিতামাতার তৃপ্তি হয় কি না বলিতে 
পারি না, তবে এরূপ কার্ধা যে পরিণামদর্শী স্ুধীজনের নিকট 
নিন্দনীয় সে বিষয়ে কিছুমাত্রপ্সন্দেহ নাই। পূর্বকালেও লোকে 
এইরূপ ভাবের উচ্ছ্বাসে অনেক অকার্য্য করিতে কুষ্ঠিত হইতেন 
না। তখন ধন্ধের একাধিপত্য ছিল বলিয়া এই সব খেয়াল 
ধর্মের বেশ ধারণ করিয়া লৌকের মন ভুলাইত। কিন্তু খেয়ালের 
বশে আত্মত্যাগ কখনও ধর্মপদবাচ্য হইতে পারে না। ইহার 
সাক্ষী মহারাজ বলী। তাহাকে এইরূপ অসংঘত ভাবের উচ্ছ্বাসে 
পড়িয়। বামনরূপী বিষুকে পৃথিবীদান করিয়া পাতালে বন্দী 
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হইতে হুইয়াছিল। অতিদানরূপ খেয়ালের ইহাই ভগবৎ-প্রদত্ত 
শাস্তি। অন্ঠের কথা দূরে থাকুক, ধর্দপুত্র যুধিষ্ঠিরও এইরূপ 
একটি অধর্ম্মূলক খেয়ালের বশবন্তী হইয়া যথাসর্বশ্ব হারাইয়া 
বনবাসী হইয়াছিলেন। দ্যুতক্রীড়া একটি বাসন স্থুতরাং ধশ্ম- 
বিগহিত কার্ধা, সে বিষয়ে কিছুঘাত্র সংশয় নাই। ক্রুরমতি 
দু্যোধন বখন মহারাজ যুধিষ্টিরকে দৃযুতক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন, 
তখন ধর্ধরাজ ধর্মবুদ্ধি-গ্রভাবে অনায়াসেই ত সেই আহ্বান প্রতা- 
খ্যান করিতে পারিতেন। কিন্তু এই পাপ বাসন তখন তাহার নিকটে 
ধর্মের মুখস পরিয়া স্উপস্থিত হইয়াছিল। তাই তিনি বিদুরকে 
বলিলেন “যদি আমাকে সভা! মধো আহ্বান না করিত, তাহা হইলে 
আমি শকুনির সহিত ক্রীড়া করিতাম না ।& বথন আহুত হইয়াছি, 
তখন নিবৃত্ত হইব না, ইহাই আমার সনাতন ব্রত ।*” সেই 
সনাতন ব্রত রক্ষার ফল হুইল রাজানাশ, দাসত্ব স্বীকার, দ্রৌপদীর 
অবমাননা এবং বনবাস। ধর্াবেশধারী পাপ এইরূপে সাধুজনকেও 
প্রতারিত করে। রা 

এইরূপে আমরা দেখিলাম, সকল ভাবের উদ্দীপনাই কল্যাণ- 
কর নহে। এমন কি উচ্চভাৰ সকলও অতিবুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে 
পাপজনক হয়। কারণ তাহ সনাতন ধর্মের বিরোধী । যাহ! 
সৎ, যাহা সতা, যাহা স্থায়ী মঙ্গল উৎপাদন করে, তাহাই 
সনাতন ধর্ম । এই সনাতন ধম্মই সকল প্রকার ভাবের কষ্টিপাঁথর। 
ধন্মবুদ্ধির প্রেরণায়ও যদি উচ্চভাব স্থারী মঙ্গলের সীম! অতিক্রম 
.* কালীপ্রসঙ্গ সিংহের মহাভারত হইতে উদ্ধত । ৭ 


হর 
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করে, তবে তাহ! অধন্মে পরিণত হয়, সুতরাং তাহাকে সংযত 
করা উচিত । উচ্চভাব সকলকে এই সনাতন ধর্মের আলোকে 
সংযত করিতে হইবে। যে মহাম্মার হৃদয়ে ধর্দবুদ্ধি প্রস্থ 
উচ্চভাব সকলের উদ্দীপন! হয়, অথচ সেগুলি এই সনাতন ধর্মের 
আলোকে স্থসংঘত,_-যে মহাপুরুষের হৃদয়-ক্ষেত্র সর্ধ প্রকার উচ্চ- 
ভাবের আকর অথচ তাহার কোন একটি অতিবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়। 
অন্ঠ গুলিকে হান করিয়া অমঙ্গল উৎপাদন করে না-ফাহার চরিত্রে 
উচ্চতম ধর্মভাব সকলের ম্ুসত্যত সামঞ্জন্ত রক্ষিত হয়--তিনিই 
আদর্শ পুরুষ, তাহার জীবনই আদর্শ জীবন (10671 116 )। 
কিন্ত এপ উচ্চতম আদর্শ মানবজীবনে সম্ভবে না, ধশ্পুত্র 
মুিষ্টিরই তাহীর প্রনাণ | তাই স্বরং ভগবান কখন কখন লোক- 
শিক্ষার জন্য আদর্শ জীবন গ্রহণ করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হুইয়া 
থাকেন। নচেৎ ক্ষুত্র মানব কি দেখিম্পা কোন্‌ অবলম্বনে উদ্ধে 
উঠিবে? তাই স্বয়ং করুণাময় কখনও পুর্ণরূপে, কখনও অংশ 
কলায় অবতীর্ণ হইয়! এই ধরাধাম পরিত্র করেন। তাই তিনি 
কখনও আদর্শ গৃহী, কথন? আদর্শ সন্ন্যানী, কখনও আদর্শ 
পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ পতি, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ সথা-_ 
আবার কখনও বা আদর্শ মাত, আদর্শ দুহিতা, আদর্শ সহধর্টিনী । 
তিনিই আদর্শ প্রেমিক, তিনিই আদর্শ প্রেমিকা । তিনিই আদর্শ 
প্রজা আবার আদর্শ রাজ! । সেই এক হইয়াও বন্ছ-সেই 
বন্থরূপী অনস্তরপী পুরুষের পদে পুনঃ পুনঃ প্রণাম | 


স্পা 


জাতীয়ত! ও বিশ্ব-মানবতা । 


সংপ্রতি একটা ভুজুক উঠিয়াছে-_বিশ্বমানবতা | শ্রুতিতে 
বিশ্বদেব কথার উল্লেখ আছে। এস্থলে “বিশ্ব” অর্থে সমস্ত, 
যথা-_-“মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে” অর্থাৎ দেবতারা 
সকলে সেই বিশ্বরূপী ব্রঙ্গের উপাসনা করেন। এই বিশ্বদেব 
কথার অন্থকরণে বিশ্বমানৰ কথার স্ষ্ট্ি, আবার ইহার ভাবার্থ 
ইংরেজী [3017791716)” শব্দের অর্থ হইতে গৃহীত। তিন নকলে 
আসল খান্তা হয়, ছুই নকলেও কতকট! সেইরূপ। আমাদের 
বর্তমান সময়ের কোন কোন মনীষী এই 017)81)10র নকল 
করিতে গিয়া আসল থান্তা করিতে বসিয়াছেন। আমরাও তাহা- 
দের কথা তলাইয়! বুঝিতে চেষ্টা না করিয়! হাত তালি দিতেছি। 
তাহারা বলেন, ভারতের জাতিধন্ম বিসর্জন দিয়া বিশ্বমানবের 
সহিত এক হও। এসব কথ শুনিতে খুব চমৎকার, এসব 1169 
খুব 11৩12] ) কিন্তু ইহার মানে একবার তলাইয়া দেখা উচিত। 
ইহার অর্থ, পৃথিবীর অন্থান্ত জাতির সহিত সপিপ্ডীকরণ উদ্দেশ্যে 
আমাদের জাতীয় জীবনের বিনাশ_ হিন্দু জাতির অপমৃত্যু বা 
আত্মহ্তা।। সকলেই জানেন, কোন মৃত বাক্তির পুত্র তাহার 
পিতাকে পূর্ধবপুরুষদিগের সহিত মিলাইয়া! দেওয়ার জন্ত তাহার 
সপিশ্তীকরণ করিয়া থাকেন। আমাদের বিশ্বমানবতার খধিগণ 
দেইরূপ হিন্দুজাতিকে তাহার জাতীয় পথক অস্তিত্ব ডবাইয়া 
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দিয়া বিশ্বমানবের সহিত এক হইতে বলিতেছেন। কিন্তু তাহা 
কি কখনও সম্ভব? ধরিলাম, হিন্দু জাতি এই সকল মনীষীর 
উপদেশে জাতিধন্্ম বিসর্জন দিয়া ইংরেজ, ফরাসী, জাপানী, 
মমেরিকানের সহিত আহার বিহার, আচার বাবহার, আদান 
প্রদানে এক হইয়া! গেল। কিন্তু তাহার ফল কি হইবে? তখন 
বে মিশ্র জাতি উৎপন্ন হইবে তাহাকে হিন্দু জাতি বলিয়া কেহ 
“চনিবে কি? তখন হয় ত নামে সে জাতি হিন্দু থাকিতে পারে; 
যেমন এখন আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভারতবাসী মাত্রেই হিন্দু 
বলিয়া পরিচিত। কিন্তু ষে জাতীয় বিশেষহ এখন হিন্দুজাতিকে 
অন্ত জাতি হইতে পৃথক করিতেছে, তখন তাহার কিছুমাত্র 
অস্তিত্ব থাকিবে না। তখন যে সকল উচ্চতম আদশ বক্ষে 
ধারণ করিয়া হিন্দুজাতি এতদিন জীবিত রহিয়াছে, তাহা লুপ্ত 
হইবে। তখন হিন্দুজাতির যুগধুগা শ্রব্যাপী তপস্তার ফল বেদ 
পুরাণ শ্রুতি স্মৃতি তন্ব রামায়ণ মহাভারত ভাগবতের সঙ্গে তাহার 
জীবনের সম্বন্ধ-স্ত্র ছিন্ন হহবে। তথন মনু বাজ্ঞবন্ধা, ব্যাস 
বান্মীকি, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ অষ্টাবক্র প্রভৃতি শত শত 
রহ্থনিষ্ঠ ব্রহ্মবাদী খধির যে পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করিয়া 
হিন্দুজাতি বাঁ্টিয়া আছে, তাহা বিলুপ্ব হইবে। তখন রামলক্ষণ, 
কৃষ্ণাঙ্ছুন, ভীমবুধিষ্ঠির, কর্ণদ্রোণ প্রভৃতি পুণাশ্লোক, শৌর্ধ্য-বীর্ধ্যৎ 
মনব্যত্ের জলস্ত আদর্শ নরদেবগণের চরিত্রমহিমা সকলে ভুলিয়! 
যাইবে । তখন সীতাসাবিত্রী দ্রোপদীদময়ন্তী শৈব্যাশকুস্তলা 
প্রভৃতি পতিব্রতা আধ্যরমলীগণের যে পুণ্য-স্থতি হৃদয়ে ধারণ 
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করিয়া হিন্দুরমনীগণ তাহাদের সতী-ধন্্ম রক্ষা! করিয়া আসিতেছেন, 
তাহাদিগকে কেহ চিনিবে না। তখন অযোধ্যা মথুরা কা 
কাঞ্চী পুরী দ্বারাবতী প্রভৃতি ভারতের তীর্থসমৃহ্, গঙ্গা যমুন' 
গোদাবরী সরন্বতী নম্মাদ! সিন্ধু প্রভৃতি পুণ্যতোয়া নদীসকল, ফাহাদের 
নাম স্মরণ করিলে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রত্যেক হিন্দুর মনে পবিষ্র 
পুলক সঞ্চার হয়, তীহাদের মাহাজ্ম সকলে বিস্ৃত হইবে । তখন 
শিব বিধুঃ কালী দুর্গা রাধাকৃ্চ হরি রাম প্রভৃতি সর্বমঙ্গল প্রদ 
বিপছ্দ্ধারণ দেবদেবীর নাম, যাহা স্মরণ করিতে করিতে এখনও 
কত ভক্তের নয়নে প্রেমাক্র বিগলিত হয়, তাহা সকলে ভুলিয়! 
যাইবে । তখন দাস্ত সখ্য বাৎসল্য মধুরাদি ভাব, পুজা জপ ধ্যান 
ধারণাদি সাধন, ভক্তি জ্ঞান কর্ম প্রভৃতি যোগ, যাহা শত শত 
বৎসর হিন্দুর জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়া ঈশ্বরপ্রার্থির সহায় 
হইয়াছে, তাহা--পনৈবেছ্য” «পঞ্চ প্রদীপ” «হোমশিখা” *্যজ্ঞতম্ম 
পতীর্থ-মলিল” প্রস্ৃতি পুস্তকের নামকরণে প্রযুক্ত অর্থহীন শব্দের 
স্তার কেবল কথার রূপকে পর্যবসিত হইবে । তখন শুভ্র কাঞ্চন- 
জজ্বা-হীরক-কিরীট-ভূষণা,  শ্টামবিটপি-মণ্ডিত-বিন্ধ্যাচলমেখলা, 
সিন্ধুগঙ্গাযমুনা-স্তন্য-পীযুষ-ধারা-বাহিনী, মলয়বিধুনিত-শশ্তশ্তাম- 
লাঞ্চলা, দিগন্তবিসারিত-নীলাম্ুধি-চুম্বিতচরণ| ভারতমাতার ক্িগ্ধ 
ক্রোড়ে লালিত হইয়াও তীহাকে কেহ চিনিবে না। তখন নিজ 
বাসভূমে সকলে পরবাসী হইবে । ইহা অপেক্ষা জাতির অপমৃত্যু 
আর কি হইতে পারে ? 

_ জানীয় গৌরবে জলাঞ্লি' দিয়া ঘদি হিন্দুজাতি পৃথিবীর 
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অন্ঠান্ত জাতির সহিত মিলিত হইতে চেষ্টা করে, তবে সেই সকল 
প্রবলপরাক্রান্ত আধুনিক-সভ্যতাদৃপ্ত জাতি তাহাকে তাহাদের 
সমকক্ষ বলিয়! গণ্য করিবে কি? তাহ! কখনই সম্ভব নহে। 
ইহার প্রমাণ, দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয় জাতিদিগের অবন্থা । 
যেসকল ভারতবাসী ব্যবসায়-বাণিজোর অনুরোধে ভারতবর্ষ ত্যাগ 
করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় চিরস্থায়ী ভাবে বাস করিতেছে, তাহাদের 
ঢুরবস্থার কথা সকলেই অবগত আছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার 
উপনিবিষ্ট স্থুসভ্য জাতিবৃন্দ সেই সকল ভারতবাসীকে মানুষ 
বলিয়াই গণ্য করে না। তাহারা বিশ্বমানবতার অন্থরোধে স্বকীয় 
, জাতীয় স্বার্থ বিন্দুমাত্রও ছাড়িতে প্রস্তত নহে । স্থামী বিবেকানন্দ 
ধন আমেরিকায় গিয়াছিলেন, তখন কাল! আদ্মি বলিয়া অনেক 
হোটেলে পর্যন্ত তাঁহার স্থান হয় নাই। সুসভ্য আমেরিকারও 
বিশ্বমানবতার পরিচয় ইহাতে নুপরিক্ষট । পরে হখন সেই কুষ্ণ- 
কায় ভারতবাসী সিকাগোর বিশ্বধর্সভায় তাহার হিন্দুত্বের পরিচয় 
দিয়া সকলকে স্তম্তিত করিলেন, তখন লোকে তাহার আদ 
করিতে আরস্ত করিল। তিনি তীহার হিন্দু-জাতীয়তার, হিন্দুধর্ের 
বিশ্বজনীনতার যে পরিচয় 'দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার প্রতিষ্ঠা 
লাভ হইল। জাতীয়ত1-বিনাশের দ্বার! বিশ্বমানবতার উৎপত্তি 
হয় না, বরং জাতীক়্তার বিকাশের দ্বারা তাহা কুটিয়! উঠে। 
আর আমাদের বিশ্বজনীন হিন্দুধর্মের অনুশীলন দ্বারাই 
বিশ্বপ্নানবতার পূর্ণ বিকাশ হয়। | 
বিশ্বপ্রমিক কাহাকে বলিব? যিনি নিজের জলনী, নিজের 
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ভ্রাতা ভগিনীকে ভালবাসিতে পারেন না, অথচ যিনি বলেন, 
আমি বিশ্ব-নানবকে ভালবাসি, তাহাকে আমরা কি মনে 
করিব? যিনি নিজের গ্রামের কোন উন্নতির চেষ্টা করেন না, 
অধ্চট যদি তিনি বলেন, আমি একজন দেশহিতৈষী, তাহাকে 
আমর! কি বলিব? তাহার নাম ইংরেজি ভাষায় 18/০০716, 
আর বাক্গাল। ভাষায় ভণ্ড । বলা বাহুল্য, নিজ গ্রামকে অবলম্বন 
করিয়া! অন্ুণীলনের দ্বার! যেরূপ দেশশ্রীতি বিকশিত হয়, সেইরূপ 
নিজের পরিবার, নিজের সমাজ, নিজের জাতিকে অবলম্বন্‌ করিয়া 
ক্রমান্ুশীলনের দ্বার! বিশ্বগ্রীতি বিকশিত হয়। ইহ! হৃদয়ের 
শিক্ষা, সুধু মস্তিক্ষের শিক্ষা, নহে। ভ্ৃদয়ের শিক্ষা বলিয়াই ইহ! 
দীর্ঘকালের অভ্যাস ও অনুশীলন-সাপেক্ষ । আমাদের ধন্মানুষ্ঠান 
দ্বারা সেই বিশ্বগ্রীতির ক্রম বিকাশ হয়। হিন্দু গৃহস্থের দৈনিক 
অনুষ্ঠেয় সন্ধা! তর্পণ অতিথিসেব! গ্রভৃতি সাধন দ্বার! ক্রমশঃ বিশ্ব- 
প্রীতি বিকাশ লাভ করে| সেই তর্পণের মন্ত্রই ইহার প্রমাণ__. 
দেবা যক্ষা স্তথা নাগা গন্ধর্বাংপ্সরসোহস্থরাঃ । 
ক্ররাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবোজিক্ষগাঃ খগাঃ ॥ 
 বিস্তাধরা জলাধার! স্তঘৈবাকাশগামিন£ | 
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্থে রতাশ্চ যে ॥ 
. তেষাষাপ্যাক়নার়ৈতদ্দীপনতে সলিলং ময়! ॥ 
এই শ্রদ্ধ! ও প্রীতিপূর্বক স্মরণে ও জলগঞ্জষ দানে দেবতা 
অস্থর থেচর ভূচর জলচর ধর্মাত্মা পাপাস্থা কোন প্রানীই বান, 
পড়ে নাই । 
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যে ভক্তিষোগ অবলম্বনে আমাদের দৈনিক সন্ধা-পুজাদি 
অনুষ্ঠিত হয়, গ্ীঞীদেবী-গীতায় তাহার ক্রম-বিকাশ এইরূপে 
প্রদর্শিত হুইয়াছে। মানুষের প্রকৃতি-অনুসারে ভক্তিও তিন 
প্রকারের--তামসিক, রাজসিক ও সাত্বিক। যিনি তামস 
প্রকৃতির লোক তিনি পরের অনিষ্ট চেষ্টা করেন, সেই উদ্দেস্তে 
তিনি দেবতার আরাধনাও করেন । 
পরপীড়াং সমুদ্দিশ্থ দস্তং কৃত্বা পুরঃসরং। 
মাৎসর্যযক্রোধযুক্তো যস্তস্ত ভক্তিস্ত তামসী ॥ 
যিনি রাজসিক প্রকৃতির লোক, তিনি পরের অনিষ্ট চিন্তা 
। করেন না, তিনি ভোগাসক্ত হইয়া নিজের কল্যাণের জন্ত যশের 
আকাঙ্ষা করিয়! দেবতার পুজ1 করেন । 
পরপীড়াদি-রহিতঃ স্বকল্যাণার্থ মেবচ। 
নিত্যং সকামে! হৃদয়ে যশোহ্্থী ভোগলোলুপঃ ॥ 
ইহাই রাজসিক ভক্তি। সাত্বিক ভক্ত পরের অনিষ্ট চিন্তা! 
করেন না, তাহার ভোগাসক্তিও নাই, তিনি পাপ-সংক্ষালনের 
অন্ত বস্ত-কর্তব্যজ্ঞানে বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করেন এবং সেই 
কর্শফল ভগবচ্চরণে সমর্পণ করেন । 
পরমেশার্পণং কর্ম পাপসংক্ষালনায় চ। 
বেদোক্তত্বাদবস্স্তৎ কর্তবান্ত ময়ানিশং ॥ 
ইতি নিশ্চিত-বুদ্ধিস্ত ভেদবুদ্ধিমুপাশ্রিতঃ | 
.ফরোতি শ্রীতয়ে কর্ম ভক্তিঃ সা নগসাস্বিকী 1 
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এই তিন শ্রেনীর সান্বিক, রাজসিক, তামলিফ ভক্তির নাম 
অপরাভক্তি। অধিকারী অনুসারে এই সাত্বিক ভক্তির অনুষ্ঠান 
ফ্রিতে করিতে পরা'ভক্তির বিকাশ হয়। অপরাভক্তি সাত্বিক 
হইলেও তাহাতে ভেদজ্ঞান থাকে, পরাভক্তিতে ভেদজ্ঞান থাকে 
না। তখন সেব্যসেবকতা ভাব তিরোহিত হয়। তখন তক্ত 
মোক্ষ-বাঞ্চাও র্রেন না। 


পরানুরক্ত্যা মামেব চিন্তয়েদ্‌ যোহাতব্র্রিতঃ। 

শ্বাভেদেনৈব মাং নিতাং জানাতি ন বিভেদতঃ ॥ 

মজ্পত্বেন জীবানাং চিস্তনং কুরুতে তু ষঃ। 

যথা স্বস্তাত্মনি গ্লীতি স্তঘৈব চ পরাত্মনি ॥ 

চৈতন্তস্ত সমানত্বাৎ ন ভেদং কুরুতে তু ষঃ। 

সব্ধত্র বর্তমানাং মাং সর্বরূপাঞ্চ সব্বদ! ॥ 

নমতে ঘজতে চৈবাপ্যাচাগ্ডালাস্তমীশ্বর । 

ন কুত্রাপি দ্রোহবুদ্ধিং কুরুতে ভেদবর্জনাৎ ॥ 
ইত্যাদি-_ 


” তখন ভক্ত পরম অনুরাগের সন্িত জগজ্জননীকে নিজের 
আত্মার সহিত সর্বদা অভেদ, ভাবে চিন্তা কতেন। আবাস 
জীবগণও তাহারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ বলিয়া সমস্ত প্রাণীর প্রতি 
আত্মবোধে প্রীতি করেন। : চৈতন্ত-বন্ত সর্ধনব্রই সমান ভাবে 
বিমান জানিয় কোন প্রকার ভেদ-জ্ঞান ফরেন না। তিনি 
জগন্মাভাকে বর্ধত বিদ্তমান জেখেন,।  লেই জন্ত জাচগাল সমস্ত 
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মানবকে তিনি পৃজা করেন এবং কাহাকেও দ্বেষ করেন না। 
ৰলা বাছল্য, যে ভক্তের এইরূপ ভেদ জ্ঞান হইয়াছে, 
তিনিই প্ররুত বিশ্বপ্রেমিক, তীহ্থারই তক্তি জ্ঞানের চরমসীমায় 
উঠিকাছে। এইরূপ ভক্তিসাধনার যে চরম ফল, জ্ঞানসাধনারও 
সেই চরম ফল। 

ভাক্তেশ্চ যা পরাকান্ট। সৈব জ্ঞানং প্রকীন্তিতম্‌। 
জীমদ্ভগবদশীতায় ও জ্ঞান-যোগের চরম ফল এইরূপে বণিত 
হইয়াছে__ 
বিগ্ভাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গৰি হন্তিনি। 
স্তন চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ 
জ্ঞানিগণ বিগ্াবিনয়সম্পন্ন .ব্রাহ্গণে ও চগ্ডালে, গরুতে, হস্তীতে 
ও কুকুরে সমদর্শী, কারণ চৈতন্ত, বস্ত ইহাদের সকলের মধ্যে 
সমভাবে বিদ্যমান । এই সমতাজ্ঞানই ভগবানের প্ররুত 
আরাধনা | ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহলাদ দৈত্য-শিশুডকে উপদেশ দিতেছেন-_ 
সব্তো দৈত্যাঃ সমতামুপেত 
সমত্বমারাধন মচ্যুতস্ত ॥ 
হে দৈতভাশিশুগণ ! তোমরা সমদর্দী হও; সমদর্শী ভওযাই 
বিষয় আরাধনা । | 
এইরূপে আমরা দেখিলাম, বিশ্বমানবত শিক্ষার জন্য আমাদের 
জরততিধর্ঘম বিসর্ভন দেওয়ার প্রয়োজন নাই । আযানের প্রচলিত 


৮৬ তপস্যা 


করিতে পারি। আমাদের পূর্বপুরুষগণের তপস্তার ফলে বিশ্ব- 
প্রীতির বীজ এখনও আমাদের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে । উপযুক্ত 
ন্ুযোগ পাইলেই তাহা স্কুপ্তিলাত করিতে পারে। ' এই ষে 
দামোদর-বন্া-প্রপীড়িত বর্ধমান ও বাঁকুড়া অঞ্চলের সহম্র সহশ্র 
অধিবাসিগণের ভ্রবস্থা দর্শনে সমগ্র দেশব্যাপী গভীর আর্তনাদ 
উিত হইয়াছিল, শত শত স্বেচ্ছা-সেবকের দল আহার নিদ্রা 
পরিতাগ ও অসীম ক্লেশ সহা করিয়া আর্তসেবার জন্য বন্ধ- 
পরিকর হইয়াছিলেন, ইহা দ্বারা কি বুঝা যায়? ইহা দ্বারা 
বুঝিতে পারি, সমাজে জাতিভেদ উচ্চ-নীচ-ভেদ থাকা সত্বেও 
10717410100 অভাব হয় নাই । সুতরাং 1)010817109 বা বিশ্ব. 
প্রীতি লাভের জন্তট আমাদের জাতীয়তা বিসর্জন দেওয়ার কোন 
প্রয়োজন নাই। ষ্ঠ 

হিন্দুসমাজে অতি প্রাচীন কাল /হইতে জাতিভেদ প্রথা 
রহিয়াছে । ত্রাহ্মপাদি উচ্চবর্ণ চণ্ডাল মুচি মেথর ডোম প্রভৃতি নিম্ন 
জাতির সহিত আহারাদি করেন নাঁ। কিস্তু তাহাতে দ্বণা, দ্বেষ 
নাই। কেবল আত্মরক্ষাই এরূপ ভেদজ্ঞানের কারণ । একজন 
উন্নত ভক্ত বা উন্নত জ্ঞানী ব্রাঙ্গণ একজন মুচী, মেখর বা ডোমকে 
পূজা করিতে পারেন, কারণ তীহার ভেঙজ্ঞান তিরোহিত 
হইয়াছে। তিনি সকল জীবের মধ্যে এক্ষাহর নারায়ণুকে 
দেখেন। যতদিন এইরূপ সমদশিতা লাভ না হইবে, ততদিন 
উচ্চ-নীচ-ভেদজ্ঞান থাকিবেই- থাকিবে । ধাহারা বর্তমান সময়ে 
(হিশ্দুসমাজের নিম জাতিদিগের উদ্লতি-চেষ্টা করিতেছেন, ছারা 
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সকলের ধন্বাদাহ । কারণ সমাজের এক প্রধান অঙ্গ বিকল 
চইয়| থাকিলে সমাজশরীর সবল থাকিতে পারে না। কিন্তু 
তাহাদিগকে একট! কথা স্মরণ রাখিতে হইবে । ব্রাহ্গণকে ব্রাহ্মণ 
থাকিয়া চগ্ডালকে উন্নত করিতে হইবে । ব্রাহ্গণাদি উচ্চবর্ণের 
মধ্যে যে উচ্চ আদর্শ প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা অক্ষুঞ্ন রাখিয়া নিম্ন 
জাতির উন্নতি-বিধান করিতে হইবে। উচ্চ জাতির মধ্যে প্রচ- 
লিত উচ্চ আদর্শ শিথিল করিয়া দিলে, নিয় জাতির ত উন্নতি 
হইবেই না, অধিকস্ত উচ্চজাতিসকল নিয়স্তরে নামিয়া পড়িবে । 
স্কুলের নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রগণকে গ্রাজুয়েট (£759080) করিতে 
হইলে, বি. এ শ্রেণীর 56510970 (পাঠামান) ঠিক রাখা আবশ্তক | 
নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদিগের সুবিধার জন্ত বি. এ শ্রেণীর পাঠ্য কমাইয়া 
দিলে সকলেই বি. এ হইতে পারে, কিন্কু তখন সেই 13. 4 
শবের অর্থ 1390175107৮ 6) আটে না হইয়া 1১9 বে হইবে। 
আজ কাল নমঃশুদ্রাদি জাতি ত্রাঙ্গণের উচ্চ আদর্শে পৃর্ববাপেক্ষা 
অনেক সংবত ও মিতাচারী হইতেছে । ব্রাহ্মণ ব্রাঙ্গণ থাকিলে 
কালে চণ্াল ব্রাঙ্গণ হইতে পারে, কিন্ত ব্রাঙ্গণ চগ্ডাল হইলে সমাজ 
চণ্ডালময় হইয়া যাইবে । 
কেছ কেহ বলিতেছেন, হিন্দুজাতি মুমূর্ষ,-দশা-গ্রাপ্ড 
(40১75 8৪০৪৮ ),ভারতের মুসলমানাদি অন্ঠান্ত জাতির 
তুলনায় হিন্দুজাতির জন-সংখ্য। ক্রমেই কমিঙ্স। যাইতেছে-_একপ- 
ভাবে কমিরা গেলে হিন্দুজাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুগ্ত হইৰে। 
এইহাদেক্স মতে হিন্দুর কঠোর সমাজবন্ধমই এই লোকক্ষয়ের 
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কারণ । , হিন্দুর জাতি-ভেদ-প্রথার জন্ত অন্ত সমাজের লোক হিন্দু 
হইতে পারে না, কিন্তু হিন্দুসমাজের অনেক লোক মুসলমান বা 
্রীষ্টান হইয়া বাইতেছে। মুদলমান বা খ্রীষ্টান-সমাজে বিধবা- 
বিবাহ প্রচলিত থাকায় তাহাদের জনসংখ্যা বাড়িতেছে, হিন্দুর 
মধো বিধবা-বিবাহ না থাকায় সে উপায়ে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইতে 
পারে না। এ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে সংবাদপত্রে অনেক আন্দোলন 
হইয়! গিয়াছে । বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের যুক্তিই আমরা 
কতক কতক শুনিয়াছি। বর্তনান প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে মাত্র একটা 
কথা বলিতে চাই । কোন জাতি বাঁচিয়া থাকে কেবল জনসংখ্যা 
দ্বারা নহে, তাহার বিশেষ ভাবের দ্বারা, তাহার 17110)1741 
[0৩21 (জাতীয় আদর্শ ) দ্বারা । যে জাতির যে 10০81টি তাহার 
জীবনের অস্থি মজ্জ!, ষ্ঠীাহার [.16-519০0-_সেই ভাবটি বতদ্দিন 
তাহার মধ্যে বর্তমান থাকিবে, ততদিন সেই জাতির সংখ্যা মুষ্টিমের 
হইলেও তাহাকে জীবিত বলা যা । আবার সেই ভাবটির অভাব 
হুইলে সে জাতি সংখ্যায় বিপুল হইলেও তাহাকে জীবিত বলা 
যায় না। বর্তমান গ্রীকজাতি, ইটালিয়ান জাতি জীবিত কি 
মৃত? আমি বলিব, মৃত। পুরাকালে গ্রীকজাতির শিল্প, 
সাহিত্য, দর্শনশান্ত্র জগতে অতুলনীয় হইয়া! সেই ভ্বাতিকে অশেষ 
গৌরবাস্বিত করিক্বাছিল। এই গ্রীকজাতি এক সময়ে ইউরোপের 
শিক্ষাপ্ুর ছিল। রোমান জাতিও এক সময়ে তাহাদের শৌর্যা, 
বীর্ধয, পরাক্রম, সাগ্রাজাবিস্তার, রাজাশাসনপ্রণালী, ব্যবহারবিধি 
(0 95৭50০6 ), শিল্পকলা! সবার! জগতের শী্যস্থান অধিকার, 


জাতীয়তা ও বিশ্ব-মানবন্তা ৮৯ 


করিয়াছিল। কিন্তু নানাকারণে গ্রীক ও রোমান্দিগের এই 
সকল জাতীয় আদর্শ বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন উভয় জাতিই নগণ্য 
হইয়া রহিয়াছে । তাহাদের জনসংখ্য! পূর্ববাপেক্ষা বাড়িস়্াছে কি 
কমিয়াছে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু গ্রীক ও রোমান্‌ জাতি 
এখন মৃত তাহ। অনায়াসে বলা যাইতে পারে । 

হিন্দুজাতির লোকসংখ্যা ক্রমশঃ কমির়! যাইতেছে লন্দেহ 
নাই। কিন্তু হিন্দুর ধন্মপ্রাণতা, সংযম, মিতাচার, বিশ্বপ্রেম, 
হিন্দুনারীর পাতিব্রত্য যতদিন অস্ষুঞ্জ থাকিবে, ততদিন এ.জাতির 
মৃত্যু নাই। এই সকল জাতীয়-ধর্ব বিসর্জন দিয়া হিন্দু যদি 
মুসলমানাদি জাতির সহিত মিশিয়! যায়, তবে ভারতবর্ষের জন- 
সংখ্যা বাড়িতে পারে, কিন্তু পৃথিবী হইতে হিন্দুনাম বিলুপ্ত হইবে । 
সেই বিশ্বনিয়স্তার কি অভিপ্রায় তাহা তিনিই জানেন। তিনি 
অঞ্জুনের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, “কৌস্তের পপ্রতিজানীহি 
ন মে ভক্ত; প্রণশ্তুতি”, -হে অঞ্জুন, তুমি নিংশঙ্কচিন্ডে বলিতে 
পার, আমার ভক্তের কখনও মৃত্যু নাই। হিন্দু তীহার এই 
মহাবাকা স্মরণ করিয়া অনন্তচিত্তে তাহার প্রতি নির্ভর করিয়। 
থাকিবে। যদি তাহার এই মহাবাক্য সত হয়, তবে বে হিন্দুজাতি 
কখনও মরিবে না। 25৬ রি 





শরতের প্রকাশ । 


হিমাচলের একটি নিভৃত-গুহায় খধি ধ্যানমগ্ন। তিনি 
পরমাত্মায় সমাধিস্থ হইয়াছেন। তাহার চেতনা দেহ, ইন্জিয়, 
মন, বুদ্ধাদি. রাজ্য অতিক্রম করিয়া সর্বব্যাপী অথণওড, অনস্ত 
চিৎসত্তায় নিমগ্ন হুইয়াছে। বহিক্জগৎ তাহার নিকট সম্পূর্ণরূপে 
বিলুপ্ত; তিনি অন্তর্জগতের অন্তরতম প্রদেশে হৃদয়গুহাভ্যন্তর- 
স্থিত চিদ্বাকাশে বিলীন হইয়াছেন । 

একদিন প্রভাতে অকন্মাৎ তাহার ধ্যানভঙ্গ হইল । তখন আবার 
তাহার শরীরে চেতনার সঞ্চার হইল, আবার তীহার চিত্ববৃত্তি 
স্ব বিষয়াভিযুখে ধাবিত হইল, আবার তাহার নিকটে বহির্জগতের 
সমতা পুর্ববৎ প্রতিভাত হইল। এইরূপে হঠাৎ কেন তাহার 
ধ্যানভঙ্গ হইল, তাহার কারণ অনুমন্ধান করিবার জন্য সমুৎসুক 
হইয়া, তিনি গিরিগুভা হইতে বাহিরে আসিয়া পর্বতশৃঙ্গের 
শিরোদেশে আরোহপপূর্বরক প্রজ্ঞানেত্রে চতুদ্দিক নিয়ীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন । 

তিনি কি দেখিলেন?. তিনি দেখিলেন, বর্ষ অতীত হইয়া 
শরৎস্খতুর আগমনে জড়জগতে এক মহাপরিবর্তন সংঘটত 
হইয়াছে । নভোমণ্ডল নিবিড় ঘনজাল-বিমুক্ত হইয়া অত্যুজ্ছল 
হুনীল-শোতা ধারণ করিক়্াছে। সেই গা়-নীলিমার মধ্যে 
্ানে স্থানে হই এক খণ্ড রজতশুভ্র মেঘ বারিবি-বক্ষ্থ ফেনপুজের 
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ঠায় শোভা পাইতেছে। পুর্বাকাশে অরুণোদয়ের শোভা কি 
বিচিত্র, কি মনোহর, কি অনির্বচনীয় ! বর্ষাকালে যে হুর্য্যকে 
অধিকাংশ সময় সুদৃঢ় মেঘপ্রাকারের অভাস্তরে গুপ্ত হইয়! 
থাকিতে হইত, কদাচিৎ কখনও ধাহার উদয় অগ্ত দেখা যাইত; 
আজ কি ন! তিনি পূর্বাকাশ কনককান্তিতে রঞ্জিত করিয়া, দিব 
ধবল মেঘমগুলীকে কিরণ-ধারার় সিঞ্চিত করিয়া, বৃক্ষ লতা! 
পাতা মনুষ্য পণ্ড পক্ষীর মধ্যে অমুতধারা৷ বর্ষণ করিয়া, হাসিমাথা 
মুখে উদিত হইতেছেন। স্ধাকর এত দিন প্রায়ই সলিলধূম-নিম্র, 
ক্ষীণপ্রভ, পরিয্ানগ্রী। ছিলেন,-_তিনি এখন নিশীথে সমুদিত হুইয়। 
রজতময়, স্থধামাথা কিরণাসারে আকাশ, ভূমিতল।, বনস্থলী, 
নদনদী, সরোবর প্লাবিত করিয়া প্রভাতে নীলাম্বরের অন্তরালে 
লুকাইতেছেন। নদ-নদী-সরোবর-সকল সলিলরাশি-পরিপূর্ণ হইয়! 
যেন মৃতদেহে নবষৌবন লাভ করিয়াছে । বনস্থলীসকল অনবরত 
বারিধারা-সম্পাতে বিধৌত ও গাঢ়-শ্তামল পত্রনিচয়ে সমাবৃত হইক্! 
এক অভিনব শোভা ধারণ করিয়াছে । উদ্ভানসকল মালতী- 
মল্লিকা, চম্পক-সেফালিকা, চামেলি-যৃথিকা, জবা-অপরাজিতা, 
কুরুবৰক-স্থলপপ্ম প্রড়তি কুস্থমনিকরে সুশোভিত হইয়াছে। 
সরোবর সকল বিকচ কমল-কুমুদ-কহুলারে খচিত হইপ্লাছে। 
এইযূপে খষি দেখিলেন সকলই নুন্দর, সকলই শোভাময়, 
সকলই মনোরম, সকলই নবজীবনলাত করিয়াছে । যেন জড় 
খ্রক্কতির জড়ন্ব দূরীভূত হইয়া তাহাতে এক অভিনব জীবনীশক্কি 
সঙ্ার হওয়াতে আজ তিনি সুক্টোখিতার স্তায় জাগ্রত হইয়াছেন । 


০ - তিপন্যা 


খষি চিন্তা করিতে লাগিলেন, আজ জড়জগৎ এই নবভ্ভীবন 
লাস্ভ করিল কেন? মধুমর মধুমাসের রসন্তোৎসবের স্তায় আক 
জগৎ আবার এই নৰ উৎসবে মাতিল কেন? তিনি দেখিলেন 
আজ যে কারণে তাহার অকন্মাৎ ধ্যানভঙ্গ হইয়াছে, সেই কারণে 
এই জড়জগতেও এক অভিনব জীবনীশক্তির উন্মেষ হইক্সাছে। : 
তাহার আত্মা আর জড়জগতের আত্মা এক অথগ্ড চিৎশক্তিতে 
সন্বদ্ধ। তিনি দেখিলেন, যেমন গিরিনির্বরিণী নিভৃত গুহার মধো 
চিরতরে লুক্কারিত থাকিতে চাহে না, প্রবল ধারাপ্রপাতে উপতাকা', 
বনস্থলী, গ্রাম, নগর প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হয়; স্থুরনদী 
মন্দাকিনী যেমন ব্রহ্মার কমগ্ডলুর মধো চিরকালের জন্য আবদ্ধ 
থাকেন নাই, ভ্রিশ্রোতাঃ হইয়া শ্বর্গ মর্তা রসাতল প্লাবিত করিয়া- 
ছেন; সেইরূপ জগতের জীবনীশক্তিরূপিণী, জীবনদায়িনী আদ্া- 
শক্তি সর্বদা ধ্যানযোগ-নিরত খধির হৃতৎপদ্মে লুক্কাফ়িত থাকিতে 
ইচ্ছা করেন না ; সেই পতিতপাবনী, ছুরিত-তারিণী, ত্রিজগছুদ্ধারিবী 
মহ্থাশক্তি এই বিশ্বতক্ষাণ্ডে সৌন্দর্যাতরঙ্গ ছুটাইয়া স্থলজগতে প্রকট 
হইয়া থাফেন। তখন তাহারই অনস্তশক্তির প্রভাবে বর্যাকালীন 
স্বযুণ্তড জড়জগতে নবজীবনের সঞ্চার হয়; তাহারই অনুপম 
সৌন্দ্ধাধারা সুনীল আকাশে, শুভ্র মেঘমালায়, প্রভীতের 
অরুণরাগে, নিশীথের সুধাকরে, বারিপুর্ণ নদ-ননদী-তড়াগের মৃদ্ 
ৰীচিবিক্ষেপে,  নিবিড়গাঢ়কুষ্ণ-পত্ররাজি-সজ্জিত বনস্থলীতে, 
সজতদ্রব-প্রীবাহী বন্কৃতনিনাদী গিরিনিঝ'রে, কুনুমাকর-সমুজ্জ্রল 
উদ্ভানে, বিকচ-কমল-কুমুদ-প্রতিবিশ্বিত সরসীমুকুরে প্রতাকিত 
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হইন্না থাকে । এইরূপে সেই মহ্থাশক্তির মহালীলা শীতখতুক 
অবসানে ও বসস্ত-সমাগমে নবোদ্গত-কিশলয়-রুচির তরুলভা- 
রাজিভে, বিচিত্র-কুন্ুমাভরণ-মণ্ডিত গহনকাননে, দেহ-রোমাঞ্চকারী 
বক্সিগ্ধামুছ-মলয়হিল্লোলে, স্বরনুধাসারপ্লাবী পিককুলের সুমধুর 
কলকঠে, মুছুল-প্রভাত-বাত-বিধৃত, ভ্রমর-গুঞ্জরিত কুন্ুমস্তবফে 
প্রকাশিত হইয়া থাকে । খষি দেখিলেন, বসম্তকালে, জড়জগতে যে 
মহালীলা গ্রকটিত হইয়াছিল, আবার শরৎকালে তাহারই পুনরাবৃত্তি 
হইতেছে । যেমন শীতখতুর নিস্পন্দ জড়তার পরে বসম্তের নব- 
ভীবন-স্কৃ্তি, সেইরূপ বর্ষার নিস্তেজ-সুযুপ্তির পরে এই শরতের 
সঙ্জীবনীশক্তি-বিকাশ। ইহা সমুদ্রের জোয়ার ভীটার স্টায়, 
বিশ্বত্রক্াগড-ব্যাপিনী মহাশক্তির আকুঞ্চন-প্রসারণ, হাস-বৃদ্ধি ও 
ঘাতপ্রতিঘাত-লীলা | খষ দেখিলেন, তিনি সমাধিমগ্র হইয়া স্বীয় 
হদয়কন্দরমধ্যস্থিত যে মহাশক্তির স্থস্মাতিস্ক্ম রূপ ধ্যান কক্সিতে- 
ছিলেন, আজ তিনিই প্রকটলীলা লাধন করিবার জন্য বহিশ্মুর্দী 
হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন। মহাশক্তির সেই বহিম্মুধীন গতিভে 
তাহার সমাধি-ভঙ্গ হইয়াছে । 

তখন খষি চিন্তা করিলেন, সুক্মাতিহুক্রূপিলী মহাশক্তির 
স্থলজগতে এই প্রকটলীলার প্রয়োজন কি? যিনি শ্বভাবতঃ খণু 
অপেক্ষা ও অণু,ষিনি নিল, নিশ্রিয়, শান্ত, নির়বন্ধ, নিয়ন, 
যিনি অঙ্ুষ্টমাত্র পুরুষরূপে জনগণের হৃদরমন্দিরে বিরাজ কল্িতে- 
ছেন,--াকাকে গু্ত জ্যোতিয় জ্যোতি: ও নিধল ব্রন্ধরূপে বোগিগণ 
ছিরগুয়ক্ষোষে বিরাজমান দেখি! ক্দার্থ হন, সেই সুক্্াতিসুল্সতম! 


৯৪ -. তপন্া। 


মহাশক্তি কেন ও কি প্রকারে স্থল জড়জগতে প্রকাশিত? 
হন? 

ক্রতিগণ বলিয়াছেন, সেই মহাশক্তি ছুইপ্রকার শ্বভাবসম্পন্না। 
তিনি যেমন সুক্ম হইতেও হুক্ষ্তমা, সেইরূপ আবার স্থূল হইতেও 
স্থলতমা। তিনি যেমন অণু হইতেও অপু, সেইরূপ আবার যহ 
হইতেও মহীুপী। তিনি যেমন সর্বগত, ুক্সাতিসুক্ষ বিভূরূপে 
প্রকাশিতা হন, সেইরূপ আবার বৃহৎ, দিব্য, অচিস্ত্যরূপেও পরিবাক্ত 
হুন। তিনি যেমন অন্তঃশরীরে শুভ্র জ্যোতির্য়ী, তেমন আবার 
তাহারই প্রভা হইতে কুর্যয, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ, ব্ধি, স্থ স্ব 
প্রভা পাইয়া দীপ্তিমান হইতেছে । তিনি যেমন অস্থুষ্টমাত্র পুরুষরূপে 
সদা! জনগণের হৃদয়ে বিহার করিতেছেন, সেইরূপ আবার সহঅশীর্ষা, 
সহত্রাক্ষ, সহত্রপাদ পুরুষরূপে এই গ্যাবা-পৃথিবী ব্যাপিয়্া 
রহিয়াছেন। তিনি যেমন ঘ্বতের পরবর্তী অতিশ্স্ম মণ্ডের ন্যায় 
সর্ধভূতের মধ্ো গৃঢ়ভাবে আছেন, সেইরূপ আবার ক্ষীরস্থ সর্পির 
স্কায় সর্ধব্যাপী পরমাত্মবরপে বিরাজ করিতেছেন। সেই 
মহাশক্তির মহালীল! বর্ণনা করে কাহার সাধ্য ? 

সেই মহাশক্তি জড়ম্বভাবা নহেন, শুদ্ধ সচ্চিদাননামরী। তিনি 
"ভ্রিজগতের প্রস্থতি, ভ্রিজতের পালনকত্রী। ত্রিজগতের কল্যাণের 
জন্ত তিনি সর্বদা] মঙ্গলময়ীতন ধারণ করিয়। আছেন। ত্রিজতের 
জীবের প্রতি তাহার দয়ার সীমা নাই, অথবা দূয়াই তাহার স্বরূপ। 
তিনি জানেন যেরূপ জগদ্বন্দ্য োগিগণ নাদাপ্রকাঁর কঠোর তপঃ- 
লাধনদ্বারা তাহাকে পাইবার জন্ক লালারিত। অধম আপামরসাধারণ 


শরতের প্রকাশ স৫ 


নরনারীগণও তাহার চরণকমল দর্শন লালসার সেইক্সপ ব্যগ্র। কিন্ত 
সেই সকল আপামরসাধারণ নরনারীর তাহার সেই সমাধিগমা 
সুক্মাতিস্ক্ষ্রূপ দর্শন করিবার শক্কি-সামর্থা কোথায় ? 

তিনি জনগণের হৃদয়ে সর্বদা বিরাজমান থাকিলেও তাহার 
সেই সুস্ষাতিসুক্মরূপ দর্শন করা অতি কঠোর তপঃসাধনসাপেক্ষ । 
বহ্ছি ইন্ধনযোনিগত থাকিলেও তাহাকে অপর কাষ্ঠথগুদ্বার ঘর্ষণ 
করিলে তবে তাহা মুষ্তি-গ্রহ্ণপূর্বক সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়া 
থাকে । সেইরূপ শ্রুতি বলেন, নিজ দেহকে অরণি ও প্রণবমন্ত্রকে 
উত্তর অরণি করিয়া ধ্ানরূপ নির্মথন অভ্যাস করিতে করিতে 
অবশেষে সেই আত্মমধ্যস্থ ব্রহ্মপদার্থের দর্শন পাওয়া বায় । তিলমধান্থ 
তৈলের স্টায়, দধিমধ্যস্থ সর্পির স্তায়, শ্রোতোমধাস্থ জলের স্যার ও 
অরণিকাষ্ঠমধ্যস্থ অগ্নির ন্যায়, আত্মমধ্যস্থ ব্রহ্মপদার্থকে দর্শন করা 
বড়ই কঠোর তৃপস্তা/-সাপেক্ষ । আত্মবিদ্া ও তপন্তা ভিন্ন ্ষীরে 
পরিব্যাপ্ত সর্পির স্তায় সর্বব্যাপী পরমাত্মার দর্শন লাভ ঘটে না । 
সেই ক্রন্মপ্রাপ্তির পথ নিশিত-ক্ষুরধার-সমাকীর্ণ পথের স্তায় ব্ড়ই 
দুর্গম । কেবল হৃক্দর্শী যোগিগণ কুশাগ্র-তীক্ষ হুষ্ম বুদ্ধির দ্বারা 
শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও প্রন্কৃতির রাজ্য অতিক্রম 
করিয়া তাহার দর্শন লাভ করিতে পাবেন । কিন্তু তোমার আমার 
স্তার় আপামরসাধারণ লোকের উপায় কি? 

ভাই করুণামরী বিশ্বমাতা তাহার মূঢ় সম্তানগণের উদ্ধারের 
জন্ত কখন কখন স্থুলমৃত্তি পরিগ্রহ করিরা তাহাদিগকে দেখা 
দেন।,. বাহাদের জড়বুদ্ধি এই জড়জগতের অন্তরালে অবস্থিত, 


৯৬ তপস্থা 


অধ্াত্মরাজ্যে গ্রবেশলাভ করিতে পারে না, তাহাদের উদ্ধারের 
জন্ত তিনি জড়জগতে অশেষ সৌন্দর্য্সার তনু লইয়া! প্রকটিত হুন। 
তাহারই অতুলনীয়রূপরাশি তখন জড়জগতের প্রতি অণুতে অণুতে 
প্রতিবিদ্বিত হইয়া থাকে । বৎসরের যে যে সময়ে তাহার এই 
প্রকটলীলা জড়জগতে আবিভূতি হয়, তাহাই বসস্ত.ও শরৎ নামে 
খ্যাত। তাই গীতায় তিনি বলিয়াছেন, আমি “খতুনাং কুন্গুমাকর$৮ . 
অর্থাৎ খতুদিগের মধ্যে বসন্তকাল । এস্থলে লক্ষণাদ্বারা শরৎকালও 
ধরা যাইতে পারে । তাই এই ছ্বই খতুতে, শরতে ও বসন্তে সেই 
মহাশক্তির মহাপুজার ব্যবস্থা কর! হুইয়াছে। 
এই সকল চিন্তা করিতে করিতে খষি দেখিলেন, সমুদ্রের 
জোয়ারের ন্ান্স সেই মহাশক্তির সৌন্দর্যাপ্রবাহ দেখিতে দেখিতে 
ত্রিভুবন প্লীবিত করিয়া ফেলিয়াছে। তাহা পর্ধবভূতের অন্তরে 
বাহিরে, সুক্রূপে ও স্থুলরূপে, জীবগণের মধো অস্তবুত্তিরূপে ও 
ভূতগণের মধ্যে জড়তত্বরূপে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে । তাহা 
দেখিয়া খষি বিন্ময়বিস্ফারিতনেত্রে, ভক্তিগদ্গদচিত্তে সেই মন্তা- 
শক্তির স্তব করিতে লাগিলেন। যথা-_ 
“নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ । 
নমঃ গ্রকত্যে ভদ্রাট় নিষ্বতাঃ প্রণতাঃ শ্ম তাম্‌॥ 
রৌদ্রায়ৈ নমোনিত্যাঁয়ৈ গৌ্্যৈ ধাত্র্যে নমোনমঃ | 
জ্যোতন্ায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যে সুখায়ৈ সততং নমঃ ॥ 
খা ০ র্ চি রক চর 
ইন্জিয়াপামধিষ্টাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেযু যা। 
ভূতেষু সততং তন্মৈ ব্যাপ্তিদেব্যে নমোনমঃ ॥ 
চিতিরূপেণ বা কতঙ্গমেতদ্বযাপা স্থিতা জগৎ । 
নমন্তন্তৈ নমস্ত্তৈ নমণ্তক্তৈ নমোনমঃ ॥ 


কপ 


উমার তপস্তা ।* 


(কুমারসম্ভব অবলম্বনে লিখিত ) 


দক্ষরোষে দাক্ষায়ণী তন্থত্যাগ করিলে পণুপতি মহেশ্বর উৎকট 
তপস্তায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি মুগনাভি-গন্ধি, কিন্নর- 
শীতিমুখর, গঙ্গাপ্রবাহসিক্ত, দেবদারুদ্রমসমাকীর্ণ হিমাচল- 
প্রস্থে অধিষ্ঠান করিলেন। কিন্থ বাকা ও অর্থের স্তায় ধাহাদের 
মধ্যে নিতাসম্বন্ধ বিদ্যমান, সেই ভ্রিজগতের জনকজননী কি 
কখনও পরস্পর বিষুক্ত হইয়া থাকিতে পারেন? তাই জগজ্জননী 
সতী গিরিরাজ হিমালয়ের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া সদাশিবের সহিত 
পুনর্বার মিলিত হইতে বাসনা করিলেন । 

উমা ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার অনুপম বূপমাধুরীতে নগরাজ- 
মচিষী দ্বিতীয়ার চন্দ্রলেখালিঙ্গিত সন্ধাদেবীর শোভা ধারণ করি- 
লেন। দিনে দিনে পরিবদ্ধমান শশিকলার হ্যায় সেই নবজাত 
কুমারীর লাবণাময় অবয্নবসকল পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে 
নবযৌবন প্রাপ্ত হইয়া তাহার তন্ুলতা। প্রসিদ্ধশিল্লপিহস্তাঙ্কিত 
চিত্রের স্তায় অথবা সৌরকরো্তিন্ন অরবিন্দের নায় সর্ববাঙ্গ সুন্দর 
হইয়! উঠিল। সুন্দরী রমণীর মুখশ্রী কখনও পদ্দের সহিত কখনও 
বা চন্দ্রের সহিত তুলিত হইয়া! থাকে; কিন্তু কাস্তিদেবী উমার 


| মুখে বিযান্িত থাকিয়া একাধারে পয ও চন্্রের সঙ-নুখ-লাতে 


পে নদীয়া নাহি, মারে ১৩২৫ সনের | সো মাসের অধিবেশনে 
লেখক কর্তৃক পঠিত। 


৯৮ তপস্যা 


অচঞ্চল হইয়া রহিলেন। সে মুখের হাম্ত কিপ? না আরক্ত- 
নবকিসলয়দলের উপর যদি কুন্দকুসুম বিন্যস্ত হয়, অথবা! প্রবালের 
সহিত যদি মুক্তাফল মিলিত হস, তবে সেই বিশ্বাধরবিলসিত 
সুধাময় নির্মুলহাস্তের তুলনা হইতে পারে। ফলতঃ জগতের 
যেখানে যে স্বন্দর বস্তু ছিল তাহ! একত্র সমাহত দেখিবার অভি- 
প্রায়েই, যেন বিশ্বত্রষ্টা বিধাতা বন্থষত্ে সেই সৌন্দর্ধ্যকলা তিলে 
তিলে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া এই তিলোভ্‌মা-মুদ্তি নির্মাণ করিলেন। 
গিৰ্রাজ নারদের মুখে শুনিয়াছিলেন তাহার এই অলোক- 
সামান্তা কন্তা আর কেহ নহেন--হরের দেহাদ্ধভাগিনী সতী । 
স্থতরাং কন্তা প্রাণ্ত-যৌবনা হইলেও তিনি তাহার বিবাহের জন্য 
অন্ত বরের অনুসন্ধান করিতে বিরত হইলেন। কিন্তু মহেশ্বর ত 
এখন যোগ-নিমগ্র রহিয়াছেন, তাহার সহিত উমার বিবাহ কিরূপে 
সংঘটিত হইবে? অদ্রিনাথ উপায়ান্তর না দেখিয়া ্বীয় কন্তাকেই 
ছইজন সখী-সমভিব্যাহারে তপো-নিরত শিবের সেবায় নিষুক্ত 
করিলেন । ৃ 
এদিকে প্রজাপতি-বরদৃণ্ড তারকান্থরের পরাক্রমে পরাস্ত 
দেবগণ স্বর্ত্রষ্ট হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। চতুক্মথ 
তীহাদ্দের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া তারক-নিধনের একমাত্র উপায় 
নির্দেশ করিয়া দিলেন-_অর্থাৎ পার্বতীর গর্ভে হরের ওরসজাত 
তন্ন উৎপন্ন হইলে তীহার দ্বার! তারকান্থর নিহত হইবে । কিন্ত 
কে এখন উতৎকট-তপন্তা-নিরত শৃলপাণির সহিত শৈলস্থতার মিলন 
ঘটাইতে পারে? দেবরাজ ইন্দ্র মন্মথকে স্মরণ করিয়া! তাহার 


উমার তপস্তা ৯৯ 


প্রতি এই গুরুতর কার্ধ্যভার অর্পণ করিলেন । কামদেব রতি- 
দেবীর সহিত তাহাদের চিরসহচর বসন্তকে লইয়া পশুপতির 
তপোভূমি হিমালয়-প্রস্থে আবিভূতি হইলেন । 

অকম্মাৎ অকাল-বসন্ত সমাগমে সেই বনস্থলীতে দিগ্বধূর 
উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের স্টায় মলয়-নারুত প্রবাহিত হইল, সুন্দ রীগণের 
নৃপুরসিজিতের অপেক্ষা না করিয়া অশোকবুক্ষ পুষ্প-পল্লব- 
শোভায় বিভূষিত হহল, নবোদ্গত চুতমুকুলে ভ্রমরগুগ্ন শ্রুত 
হইল, পলাশ ও কণিকার কুন্ত্রমের বর্ণরাগে দিগ্‌ববলয় সমুজ্জল 
হইল, পিয়াল-মঞ্জরীর পরাগপাতে দৃষ্টিহ্বীন হইয়া মদ-মত্ত মুগগণ 
বনভূমিতে নিপতিত শুক্ষপত্রের উপর ধাবমান হইল, চুতাস্কুরান্যাদে 
কষায়-কগ কোকিল কুকুরবে মানিনী কামিনীর মানভঙ্গ করিতে 
লাগিল । কিন্তু মদন বখন রতি-দেবীর সহিত তাভার পুষ্পশরাসন 
লইয়া তথায় সমুদিত হইলেন, তখন স্থাবরজঙ্গমাত্মক। প্রকৃতির 
স্বদয্-তন্্ীতে এক মিলন-সঙ্গীতের সুর বাজিয়া উঠিল। 

সেই সুরের তানে ভ্রনর পুষ্প-কোরক-বূপ-পানপাত্ত হইতে 
ভ্রমরীর পীতাবশিষ্ট মধুপান করিল। ক্কঞ্ণসার-মুগ শূঙ্গত্বারা 
প্রেমভরে স্থুখ্পর্শ-নিমিলিত-নেত্রা প্রেয়সীর গাত্র কণু,য়ন করিল। 
করিনী পদ্ম-পরাগ-মথুরতি বাৰি-গঞুষ করীকে পান করাইল। 
চক্রবাক অর্দোপভুক্ত মৃণালখগুদ্বার! প্রিক্নতমার অভ্যর্থন! করিল। 
কিন্নুর পুশ্পাসব-পান-নিরতা কিন্নরীর মুখে লঙ্গীত শুনিতে শুনিতে 
শ্রিশিরশোভিত পঞ্কজের ন্যায় তাহার শ্রমবিন্দু-শোভিত বঙগন 
চুশ্বন.”করিল। জঙ্গন প্রাণীর কথা দুরে থাকুক স্থাবর বৃক্ষগণও 


১৩৩ তপস্া 


পর্য্যাপ্ত-পুষ্পস্তবক-বিনম্ আতাম্র-কিসলয়-রুচির লতাবধূগণের 
সাহ্ুরাগ ভুজবন্ধন-স্থুথ অন্নুভব করিতে লাগিল 1 কিন্তু সমাধি- 
নিরত মহেশ্বর এই প্রক্কৃতি-বিপর্যযয়ে বিন্দুমাত্রও বিচলিত 
হইলেন না। 

তাহার লতাগৃহ দ্বারে দ্বারপাল নন্দিকেশ্বর স্ুবর্ণময় বেত্রহস্তে 
দণ্ডায়মান । শিবানুচর প্রমথগণ বসস্তোৎসবে চঞ্চলতা প্রকাশ 
করিতেছে দেখিয়৷ তিনি মুখাপিত অঙ্গুলি-সক্কেত দ্বারা তাহাদিগকে 
নিষেধ করিলেন। নন্দীর শাসনাতিশধ্যে সেই বনভূমির বৃক্ষ 
সকল নিফম্প, ভ্রমরগণ নিশ্চল, পক্ষিগণ নিস্দ্ধ,মুগগণ গতিরহিত-- 
সেই বনস্থলী একথানি স্থিরগতি চিত্রের স্তায় শোভা পাইতেছে। 
একটি দেবদারু-বৃক্ষের মূলে বেদির উপর বাঘ্র-চন্দীসনে সমাসীন 
হইয়া ধ্যাননিষ্ঠ ত্র্যপ্ক বিরাজ করিতেছেন। তিনি বীরাসনে 
উপবিষ্ট, তীহার দেহ-যষ্টি সরলভাবে উন্নত, তাহার করধুগল অস্ক 
মধ্যে উত্তানভাবে থাকিয়া প্রফুল্ল পঙ্কজের শোভাধারণ করিয়াছে। 
তাহার জটাবন্ধল ভূজঙ্গবন্ধনে সংবন্ধ, তাহার জপমালিকা কর্ণে 
ঘবোছুল্যমান, তাহার স্ন্ধদেশে নীলবর্ণ ক্ৃষ্ণসারচণ্শ্ন উত্তরীয় ক্ধূপে 
বিস্তস্ত। তাহার নেত্রতারক1 ঈষৎবিকশিত, নেক্রত্রয় ভ্রবিক্ষেপ- 
শৃন্ত এবং অধোনিক্ষিণ্ত হুইয়া নাসাগ্রভাগে বন্ধৃষ্টি। তাহার 
দেহাস্তরবর্তী বায়ু নিরুদ্ধ হওয়াতে.তিনি বর্ষণপুর্ব্ব নবাম্থুদ অথবা 
নিস্তরঙ্গ জলাশর অথবা নিবাতনিফম্প প্রদীপের স্তাক় স্থির ও 
গন্ভীর। তাহার কপালনেত্র হইতে বিক্ষিপ্ত সুষম কিরণ-রেখা 
মুপাল-সুত্রাধিক-নুকোমল অর্ধেন্দুলেখাকে মলিন করিয়া দিতেছে । 


উমার তপস্থ্যা ১০৯ 


তিনি শরীরের নবদ্ধার নিরোধ পূর্বাক জীবাত্মাকে পরমাত্মায় 
লীন করিয়া অবস্থিত । কামদেব ঠাহার এই অভি-দুদ্র্য মৃত্তি 
দেখিয়া ভয়চকিত তইলেন এবং তীঙ্কার হস্ত হইতে পুষ্পচাপ 
স্থলিত হইল । 

এই সময়ে গিরিরাজকন্তা দুইটি বনদেবীর সহিত হরের 
পরিচধ্যার নিমিত্ত সেখানে উপস্থিত হইলেন । তীহাকে দেখিয়া 
মন্সথের নির্বাণোনুখ বীরত্ব আবার সন্ধুক্ষিত হইল। পার্বতী 
মণিমুক্তাভরণ পরিত্যাগ করিয়া কুন্ুমসজ্জায় ভূষিত হইয়া 
আসিয়াছেন। তিনি পদ্মরাগমণি-স্থলে অশোকপুষ্প, স্বর্ণালঙ্কার 
স্থলে কণিকার-কুস্থম এবং মুক্তা-মালার স্থলে সিন্ধুবারপুষ্পের 
মাল দ্বারা অঙ্গশোভা বদ্ধন করিয়াছেন। তিনি অরুণ-বর্ণ বসন 
পরিধান করিয়া পর্য্যাপ্তপুষ্পন্তবক-নম্রা সঞ্চারিনী লতার ন্যায় শিব- 
সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন । মহাদেব এই সময়ে পরমজ্যোতিঃ- 
স্বরূপ পরমাত্মার সমাধিযোগ হইতে বিরত হইয়া! বাঁরাসন -ভঙ্গ 
করিয়! নিরুত্ধ প্রাপবাঘু ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিলেন | পার্ক- 
তীর সবীঘয় 'প্রণিপাতপূর্বক সকিসলয়-বাসন্তিকপুষ্প হরচরণে 
নিবেদন করিলেন, উমাও অবনতমস্তকে শিরকে প্রণাম করিলেন। 
তখন তাহার নীলালকমধ্য হইতে কণিকার কুসুম ও কর্ণযুগল 
হইতে কিসলয়াভরণ থসিক্না পড়িল। মহাদেব উমাকে অনন্তা- 
সক্তচিত্ত পতি-প্রাপ্তির আশীর্বাদ করিলেন। তখন কামদেব 
সমূয় বুঝিয়া তাহার শরাগনে বারস্বার জ্যাআরোপণ করিতে 
লাগিলেন। গৌরী মন্দাকিনী-জল-সঞ্জাত-পু্কর-বীজমালা৷ হরের 


১০২ তপস্থা 


হস্তে সমর্পণ করিতেছেন এই সময়ে পুষ্পধনা তাহার চাপে সম্মোহন 
বাণ সংযোজিত করিলেন। হর চন্দ্রোদয়-চঞ্চল বারিধির ন্ঠায় 
ঈষৎ বিচলিত হইয়া উমার বিশ্বাধরে সম্পৃহ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন । 
শৈলকৃতাও ব্রীড়া-বিভ্রান্তনেত্রে ও পুলকিত-কলেবরে তীহার 
স্থচারু মুখারবিন্দ ঈষৎ বক্র করিয়া অবস্থান করিলেন। কিন্ু 
জিতেত্্রিয় ভ্রিলোচন তৎক্ষণাৎ চিত্তবিক্ষোভ দমন করিগ্া, সেই 
চিত্তবিক্কৃতির কারণান্গসন্ধানে চতুদ্দিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন । 
তখন তিনি দেখিতে পাইলেন অদূরে কামদেব তাহার মনোহর 
পুষ্পচাপে জা-আরোপণ করিয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত 
হইয়াছেন। এইরূপ তপোবিদ্ব উৎপন্ন হইতে দেখিয়া! ধূর্জটির 
ক্রোধানল জলিয়া উঠিল, তাঁহার বিকট মুখের ভ্রভঙ্গি ভীষণ 
হুইল, তাহার ললাটম্থ তৃতীয় নেত্র হইতে বজ্তিশ্রিথা বিনিগত, 
হইল এবং আকাশস্ক দেবগণ-_পপ্রভো ! ক্রোধ সংবরণ করুন-_ 
ক্রোধ সংবরণ করুন”--বলিতে না বলিতে হরনেত্রানলশিখ' 
কামদেবকে তন্দীভূত করিয়া ফেলিল। তপোনিষ্ঠ ভূতপতি তপন্তার 
বিদ্রজনক কামিনীসঙ্গ পরিহার বাসনায় তৎক্ষণাৎ সগণে অন্তহিত 
হইলেন । 

আর উমা কি করিলেন? ভীহার পিতার উচ্চাভিলাষ বার্থ 
হইল, তাহার বরবপুর কমণীককাস্তি বিফল হইল, তীহার প্রেমাম্পদ 
পশ্ডপতি তাহার হৃদয়ের প্রেম সখীদিগের সন্ধুথে প্রত্যাখ্যান করি- 
লেন, দেখিয়া লজ্জা ক্ষোভে বিষাদে স্রিয়মাণ হইয়া গৃহে 
প্রত্যাগমন করিলেন। 


উমার তপস্যা ১০৩ 
(২) 


এইরূপে ভগ্নমনোরথ! পাব্বতী গুভে প্রত্যাগমন করিয়া থে 
দেহ-সৌন্দর্মা দ্বার শিবের মনোহরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
তাহার নিন্দা করিতে লাগিলেন । রূপ কখন সার্থক হয়? যখন 
তাহ। প্রিয়জনের প্রেম আকর্ষণ করিতে পারে । কিন্তু সে রূপ যতই 
সুচারু হউক তাহা! কখনও স্মরভর মৃত্যুঞ্জয়ের চিত্ত বশীভূত করিতে 
পারিবে না, ইহা তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন ৷ সেই মুত্তাঞ্জয়ের 
প্রেমলাভ করিবার জন্য তাঁহাকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে 
হইবে। সে উপায় কি? না তপস্তা । স্নেহময়ী মেনকা কন্যার 
এই কঠোর সংকল্পের কথা গ্রনিয়া তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া 
কত প্রকারে নিষেধ করিলেন । পম! উমা, গৃহে যে সকল দেবত! 
আছেন, তুমি তাহাদের উপাসনা কর। তোমার কোমল শরীর 
কিছুতেই তপঃক্লেশ সহা করিতে পারিবে না। কমণীয় শিরীষ- 
কুন্থুম ত্রমরের পদভারই সহা করিতে পারে, পক্ষীর পদণ্ভার কেমনে 
সহিবে ?৮” কিন্ত যে শ্োতম্বতী নিম্নাভিমুখে বহিয়া যায়, তাহার 
গতি কে ফিরাইতে পারে ? সুতরাং উমা মেনকার নিষেধ মানি- 
লেন না। পরস্ত গিরিরাজ সখীমুখে উমার মনোগত ভাব অবগত 
হইয়া. ৃষ্টচিত্তে তাহাকে অভিলাষ-সিদ্ধির নিমিত্ত অরণ্যে গমন 
পূর্বক তগন্তার অনুমতি প্রদান করিলেন | 

তখন নগেন্জ্রনন্দিনী বক্ষের মুক্রাহার পরিত্যাগ করিয়া 
বালার্কারুণ বল পরিধান করিলেন, মন্তকের মনোহর কেশপাশ 


১০৪ তপস্থা। 


দ্বারা জটা বন্ধন করিলেন, কটিদেশে মুগ্জমেথলা ধারণ করিলেন, 
এবং পরবর্তীকালে যাহা তাহার নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল সেই 
গৌরীশিখর পর্ধতে গমন করিলেন । তাহার তন্ুতলার বিলাস- 
চেষ্টা বল্পরীর নিকট এবং নয়নের বিলোল দৃষ্টি হরিণীর নিকট 
গচ্ছিত রাখিয়া তিনি মুনিব্রত ধারণপুব্বক আশ্রমে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। তাহার স্থকুমার করযুগল কুশান্ধুর-ছেদনে ক্ষতবিক্ষত 
হইল। তীহার যে স্থুকোল অঙ্গ বনুমূলা দুপ্ধফেননিভ শষায় 
থাকিয়া কবরীচ্যুত-কুসুম-সংস্পর্শে ক্লেশযোধ করিত, তাহা এখন 
আস্তরণশস্ ভূমিতল আশ্রয় করিল। তিনি আলম্য পরিত্যাগ 
করিরা কুস্তনিষিক্ত বারিদ্বারা আশ্রম-বুক্ষসকলের পুষ্টিসাধন এবং 
ৰনজাত নীবারাঞ্জলি দ্বারা আশ্রমমুগগণকে প্রতিপালন .করিতে 
লাগিলেন। সেই নিত্যন্নানরতা, বন্ধল-বসনা, হোমক্রিয়াশালিনী, 
বেদপাঠকারিণী তাপমীর কঠোরু তপস্তার কথা শুনিয়া খধিগণ 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমিতেন। তাঁহার তপঃগ্রভাবে 
যেই তপোবন অত্যন্ত পবিত্র হইল-_সেখানে হিংশ্রজন্তগণ তাহাদের 
স্বভাব-বৈর পরিত্যাগ করিল, বুক্ষগণ ইচ্ছান্ুরূপ ফলপু্প প্রদান 

করিয়া অতিথিসৎকার করিতে লাগিল, হোমাগ্রিগন্ধে পর্ণকুটার 
নিরস্তর আমোদিত হইল। কিন্তু এইব্ূপ তপঃসাধন দ্বারা তাহার 
কাঙ্িত ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা সুদুরপরাহত জামিয়া উমা আরও 
কঠোর তগপন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার শরীর কাঞ্চনপগ্ম- 
নির্গত ন। হইলে, তিনি এত কঠোর সুনিব্রত ধারণ ৫ 
পারিবেন কেন? 


উমার তপস্যা ১৭০৫ 


তিনি গ্রীম্মকালে চতুদ্দিক অগ্র প্রজলিত করিয়! নেত্রপ্রতি- 
বাতিনী-প্রভামগুল-মধাবন্তী সবিতার প্রতি বন্ধদৃষ্টি হইয়া পঞ্চতপঃ- 
নাধম আরম্ত করিলেন,__তাহাতে তাহার স্শ্মিত মুখমণ্ডল 
কমলশ্রী ধারণ করিল, কিন্তু তাহার নয়ন-প্রাস্তে কালিমা পড়িল। 
্রষ্বাবসানে বর্ষার প্রথম-ধারাপাতে তাপর্িষ্ট ধরা যেমন" 
বাম্প উদ্গীরণ করিয়াছিল,” তাহার স্থর্যা ও অগ্নিতাপ দগ্ধ 
শরীরও সেইরূপ বাষ্প উদ্গীরণ করিতে লাগিল। তিনি 
নিরস্তর বাত্যাবৃষ্টিসন্বিত রজনীতে যখন অনাবৃত স্থানে 
শিলাতলে শয়ন করিতেন, তখন তাহার সেই মহাতপস্তার 
সাক্ষিভূত হইয়াই যেন রাত্রি-সকল ভড়িন্মক়নেত্র উন্মিলন করিত। 
পৌষমাসের নিশীথে যখন নিরতিশয় হিমণীতল বানু প্রবাহিত 
হইত, তখন তিনি জলমধো আকণ্ঠ নিমগ্র থাকিয়া চক্রবাক- 
মিথুনের বিরহার্ভনাদ শ্রবণে বাখিত হইতেন, এবং হিমপাত- 
প্রযুক্ত সরোবরের পদ্ম-সম্পৎৎ বিনষ্ট হইলে ও তাহার কমলানন 
সেই অভাব পুরণ করিত । তপন্থিগণ বুক্ষ হইতে স্বয়ং-পতিত-পত্র- 
তক্ষণদ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া! তপশ্চধার পরাকান্ট৷ প্রদর্শন 
করেন, কিন্তু উমা গলিত পত্রও ভক্ষণ করিতে বিরত হুইয়া- 
ছিলেন দেখিয়া পুরাণবেত্তারা সেই প্রিয়ন্বদা' অদ্রিনন্দিনীর নাম 
অর্পণ রাখিয়াছিলেন। এইরূপে উম! তাহার, যৃণালপেলৰ 
শরীরের দ্বারা অহনিশ কঠোর ব্রত পালন করিয়! যে মহাঁ-তপন্তা! 
করিয়াছিলেন তাহা কৃচ্ছসহিষুণ খধিগণের কঠোর তপন্তাকেও 
অতিজ্রম করিয়াছিল । 


১০৬ তপস্যা 


(৩) 

একদিন দগ্ডাজিনধারী সাক্ষাৎ ব্রহ্গচর্য্যমূত্তি এক জটিল তপন্্ী 
্রহ্মতেজে জলিত হইয়াই যেন সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। 
উম! তাহার যথোচিত সাদর অভার্থনা করিলেন। মনেই তপস্থী 
তাহার সৎকার-গ্রহণ-পুর্বক ক্ষঞ্ককাল বিশ্রাম করিয়া সরল- 
দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, “হে পর্বত- 
নন্দিনি! তোমার তপঃসাধন সুচারু-রূপে সম্পন্ন হইতেছে ত£ 
শরীর ধন্মসাধনের প্রধান অবলম্বন জানিয়া তুমি শরীরকে 
নিরতিশয় ক্লেশ দ্িতেছ না ত? হে সৌম্যে! তোমার রূপানুরূপ 
লীল দর্শন করিয়া তপস্বীরাও যথে্ শিক্ষালাভ করিতেছেন। 
তোমার বিশুদ্ধ-চরিত্রদ্ধারা হিমালয় যেরূপ পবিত্র হইয়াছেন, 
সপ্তধি-হস্তনিক্ষিপ্র-হেমপন্প-পরিশোভিত মন্দাকিনীধারাছারাও সেরূপ 
পবিত্র হন নাই। হে শোভনে! তুমি আমার যেরূপ 
সৎকার করিয়াছ তাহাতে আমাকে তোমার মিত্রজ্ঞান করাই 
উচিত। আমি চপল-স্বভাব ব্রাহ্মণ, আমি তোমাকে একটি কথা 
জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা! করি, যদি গোপনীয় না হয় তবে তাহার 
উত্তর গ্রদ্দান করিয়া আমাকে আপ্যায়িত কর। তুমি আদি 
প্রজাপতি হিরপ্যগর্ভের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার শরীর 
ভ্রিলোকসৌনধ্যের ললামভৃত, তোমার প্রশ্বধযনুথ অতান্ত সুলভ, 
. তোমার বন়সও নবীন-তুমি ইহার পরে আর কোন্‌ বস্তর কামনা 
করিয়! এই কঠোর-তপন্তা করিতেছ ? তুমি কি নিষিত্ত থৌবন- 


উমার তপস্যা ১৬৭ 


কালে অঙ্গাভরণ পরিত্যাগ করিয়া! বার্দক্যোচিত বন্ধল ধারণ 
করিয়াছ ? সন্ধ্যাদেবী উজ্জ্বল চন্দ্রকিরীট ও তারকা -হার পরিতাগ 
করিয়া যদি অরুণের সহিত মিলিত হন তবে কি ভাল দেখায়? 
তুমি যদি স্বর্গকামন! করিয়া থাক, তবে তোমার এই তপ:ক্লেশ 
বৃথা; কারণ তোমার পিতার প্রদেশবিশেষই, দেবতাদিগের 
আবাসভূমি। আর যদি তুমি আত্মান্থুরূপ বর কামনা করিয়া 
থাক, তবে তাহার জন্য তপক্তার প্রয়োজন নাই, কারণ 
ত্বকে লোকে অন্বেষণ করে-_রত্ব কাহাকে ৪ অন্বেষণ করে না। 
তোমার ভাব দেখিয়া কোধ হইতেছে, তুমি কোন ঈপ্সিত 
পতিলান্ডের জন্তই এই কঠোর তপস্তা করিতেছ, কিন্তু তুমি ষে 
যুবা-পুরুষকে মনে মনে পতিত্বে-বরণ করিয়াছ, না জানি সে কত 
কঠিন-জ্দয়_নতুবা তোমার এই কঠোর তপস্তাতেও তাহার 
হৃদয়-বিগলিত হইতেছে না কেন? তোমার শরীর অনাহারে 
শীর্ণ হইয়াছে__তোমার যে যে অঙ্গে অলঙ্কার ধারণ করিতে 
তাহা হৃর্যের নিদারুণ উত্তাপে দগ্ধ হইয়াছে,--তোমার দ্ধপ 
দিবাকালীন শশাহ-লেখার ন্ঠায় মলিন হইয়াছে-_ইহছা দেখিয়াও 
তাহার চিত্তে করুণার সঞ্চার হইতেছে না কেন? আমার বোধ 
হইতেছে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাহার মৌভাগ্যমদে বঞ্চিত 
হইতেছে । বাহাহউক, তোমার এই কঠোর-তপন্তা আর আমি 
দেখিতে পারিতেছি না। আমার নিজের ত্রহ্ধচর্যয-সঞ্চিত 
যে কিঞ্চিৎ তপঃ আছে, তাহারই অর্ধাংশ তোমাকে, অর্পণ করিয়া 
জাখীর্বণদ করিতেছি, বে তুমি সত্বর অভীগ্দিত রিতা 


১৩৮৮ তপস্া 


কর। তোমার সেই প্রাধিত বর কে তাহা জানিতে বাসনা 
করি।” 

ব্রহ্মচারীর বচন শ্রবণ করিয়া উমা তাহার পার্শ্ববন্তিনী সথীকে 
ত্বাহার মনোগতভাব ব্যক্ত করিবার জন্ত ইঙ্গিত করিলেন। 
সখী বলিলেন_-“হে মহাভাগ! কাহার জন্ত ইনি এই কঠোর 
তপন্ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহ! শ্রধণ করুন। এই মনস্থিনী 
পর্ধত-নন্দিনী মহেন্দ্রাদি দিকপালগণকে উপেক্ষা করিয়া মদন- 
ধর্ষণকারী রূপবিতৃষ্ণ দেবািদদেব পিণাকপাণিকে পতিরূপে লাভ 
করিতে অভিলাধিনী হইক্লাছেন। ইনি কামদেব ভশ্ম হওয়ার 
পর হইতে “হে নীলকণ্ঠ! কোথায় তুমি?” এইরূপ বিলাপ 
করিতে করিতে ষখন এই অরণ্য মধ্যে বিচরণ করিতেন, তখন 
ইহার দুঃখ দেখিক্া কিন্নররাজকন্তারাও অশ্র বিসর্জন 
করিয়াছেন। পরিশেষে বিনা তপস্তায় সেই জগৎপতিকে 
পতিন্নপে লাভ করিবার উপায়াস্তর নাই জানিয়া, পিতার অনুমতি 
গ্রহণপূর্বক এখানে আসিয়া তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্ত 
বড়ই ছুঃখের বিষন্ন, সখী যেসকল বুক্ষকে স্বহস্তে রোপণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার তগস্তার সাক্ষিস্বূপ সেইসকল বৃক্ষের ফল 
জন্সিল, কিন্তু তাহার মনোরথসিদ্ধির অস্কুরোদ্গমও দেখ! 
যাইতেছে না। জানি না আর কতদিন সেই প্রাধিতদুষ্পভ 
পরমপুরুষ ইহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। আররা কিন্ত ইহার 
তপঃক্রেশ দেখিয়া অশ্রসংবরণ করিতে পারিতেছি না ।” 

সথীর বাক্য শুনিয়া ব্রহ্মচারী কিছুমাত্র হর্যলক্ষণ প্রকাশ না 


উমার তপস্থা! ১০৯ 


করিয়া উমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_-“ইনি যাহা বলিলেন তাহা 
বথার্থ না পরিহাস ?” 

তখন উমা কবমুকুলে স্ষটিক-জপমালিক জড়াইয়া মৃছশ্বরে 
সংক্ষেপে এইরূপ উত্তরঃ দিলেন_ “হে বৈদিকশ্রেষ্ঠ ! সথী যাহ 
বলিলেন তাহা সতা। এই ক্ষুদ্র বাক্তি নিতান্ত দুরাশার বশবন্তী 
হইয়াই পিপীলিকার গিরিলজ্বনের ন্যায় সেই উচ্চতম পদ লাভের 
প্রয়ানী হইয়াছে এবং তজ্জন্ত যৎকিঞ্িৎ তপঃসাধন /আরম্ত 
করিয়াছে, কারণ মনোরথের অগমাস্থান কিছুই নাই ।” 

উমার বাক্শ্রবণে ব্রহ্মচারী বলিলেন,_-“হে গৌরি! তুছি 
যে মহেশ্বরকে পাইতে অনুলাষ করিয়াছ, আমি তাহাকে বিলক্ষণ 
চিনি। তাভার অমঙ্গলাচরণে আসক্তি জানিয়া তোমাকে আমি 
এ বিষয়ে উৎসাহিত করিতে পারিতেছি নাঁ। সেই মহাদেব 
. সর্পকে বলয়ের সায় হস্তে ধারণ করে, শোণিতবিন্দুবর্ষধী গজাজিন 
পরিধান করে, শবকেশ-পরিব্াপ্ত প্রেতভূমিতে বিচরণ করে, 
চিভাভশ্ম গায় মাথে এবং বুদ্ধ বলদের পৃষ্ঠে আরোহণ করে। 
বধুন্ধপে তাহার পার্থে উপবেশন করিক্া তুমি নিশ্চয়ই তাহার 
ললাটস্থ শশিকলার স্তায় শোচনীয় দশাপ্রাপ্ত হইবে। তাহার 
আবার তিনটা চক্ষু, জন্মের কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না, 
উশ্বর্ধোর পরিচয় পরিধেয় বস্থের অভাবেই জানা যাইতেছে । 
ফলতঃ, হে মুগর্লে্চনে ! বরের যে সকলগুণ থাকা! বাঞ্চনীয় 
তাহাতে তাহার একটিও নাই। অতএব হে ভদ্রে! তোমার 
সায় পুণযলক্ষণা কন্তার হরের ন্তায় বরের সহিত পরিণয়- 


১৯৩ তপস্থা। 


প্রার্থনা করা নিতান্ত অসঙ্গত, তুমি সে সংকল্প পরিত্যাগ 
কর।” 

্রহ্মচারীর বাক্যশ্রবণ করিয়া পার্বতীর ক্রোধে অধর 
বিস্কুরিত হইল, নেত্রপ্রান্ত ঈষৎ বক্তবূর্ণ হইল এবং ভ্রলতা 
আকুষঞ্চিত হইল। তিনি বলিলেন,_-“আমি নিশ্চয় বলিতে, 
পারি, হর ষে কিরূপ বস্ত তাহা আপনি জানেন না। মুঢ় 
ব্যক্তিরা অলোকসামান্ত মহাপুরুষের চরিত্র বুঝিতে অক্ষম 
বলিয়া তাহার নিন্দা করিয়া থাকে। লোকে বিপৎপ্রতীকার 
অথবা ধনাকাজ্ষায় মঙগলাচরণ করিয়া থাকে, কিন্তু যিনি, জগ্রতের 
শরণ্য, ধাহার আকাজ্ষার কোন বিষয় নাই, তাহার আবার 
মঙ্গলানুষ্ঠটান কি? তিনি অকিঞ্চন হইলেও সর্বসম্পদের আকর 
_তিনি শ্মশানবাসী হইলেও ভ্রিলোকের অধীশ্বর-_তিনি ভীমরূপ 
হইলেও শিবরূপে পরিচিত_-তীহার তত্ব কে জানিতে পারে? 
তাহার শরীর কখন রত্বাল্কারে ভূষিত হয়, কখনও অহিবিজড়িত 
হুয়--কখন গজাজিন-আচ্ছাদিত হয়, কখনও বা দুকুল-শোভিত 
হয়--কখন নৃকপাল ধারণ করে, কখনও বা ইন্দ্ুকলা ধারণ 
করে; সেই বিশ্বমৃততি বিরাটপুরুষের শরীরের কে ইয়ত্তা করিতে 
পারে? চিতাভনম্ম তাহার অঙগম্পর্শে নিশ্চয়ই পবিত্র হর, নচেৎ 
যখন তীহার তাগুবনৃত্যকালে জটাসঞ্চালনের দ্বার! বিশ্নদ্ব্যাপী 
গ্রহক্ষত্রগণ বিপর্যস্ত হয় তখন তাহার দেইচ্যুত ভন্ম ইন্্রাদি 
দেবগণ সগৌরবে মন্তকে লেপন করেন কেন? সেই সম্পদ্‌-বিহীন 
অহ্থাদেব বৃষডে আরোহণ করেন বটে, কিন্তু মদত্রাবী-এঁরঃবতারূ 


উমার তপস্থা! ১১১ 


দেবেন্্র তাহার মৌলিমন্দারপরাগে সেই শিবের চরপযুগল 
অরুণায়িত করেন। আপনি শিবের নিন্দা করিতে গিম্া বস্ততঃ 
তাহার প্রশংসাই করিয়াছেন, কারণ যিনি স্বয়ন্ু, যিনি বঙ্ধারও 
আদিকারণ তাহার জন্মের পরিচয় কে দিতে পারে? যাহাহউক, 
আমি আর আপনার সহিত বিতপ্ডা করিতে ইচ্ছা করি না। শিব 
যেরূপই হউন আমার চিত্ত তাভার প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়াছে, 
তাহা অন্তের স্ততিনিন্দার অপেক্ষা রাখে না। ওকি--আপনি 
আবার কি বলিতে যাইতেছেন ? না--আমি আপনার আর কোন 
কথা শুনিব না। সখি! এই প্রগল্ভন্বভাব বাঙ্গণকে নিবারণ 
কর। মহাত্মাদিগের যে নিন্দা করে কেবল (সহ পাপভাগ্‌ হয় 
এরূপ নহে, যাহার! সেই নিন্দাবাদ শ্রবণ করে তাহারাও পাপগ্রস্ত 
হয়। এল, আমরা এখান হইতে চলিয়া যাই 1” 

এইকথা বলিয়া উম! যেই প্রস্থান করিতে উদ্ভত হহলেন, অমনি 
ভগবান্‌ বুষরাজকেতন স্বীক্ষমৃত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঈষৎ হাস্তপূর্বক 
ভাহাকে ধরিয়া! ফেলিলেন। তখন শৈলরাজসুতা তাহাকে দেখিয়া! 
কম্পিত-কলেবরে স্বেদসিক্ত ভইয়া গমনের জন্ত যে পদ উত্তোলন 
করিয়াছিলেন, তাহা নিক্ষেপ করিতে না পারিয়া উদ্ধে ধারণ 
করিয়া রহিলেন__গিরিগাত্রসংঘাতে প্রতিকুদ্ধগতি বেগবতী 
শ্রোতম্বতীর স্তায় তিনি অগ্রসর তইতেও পারিলেন না, আবার 
পশ্চাৎ ফিরিতেও পারিলেন নান যযৌ ন তন্থ্ৌ” অবস্থায় 
ীড়াইক্া রছিলেন। “হে অনবস্থার্গি। অগ্ধ হইতে আমি 
তোমার ক্রীতদাম হইলাম, তুমি আমাকে তপন্তাবূপ মূল্য দ্বার! 


১১২ তপস্থা! 


ক্রয় করিয়াছ৮_-এই কথা৷ বলিয়া চন্্রশেখর তীহাকে বক্ষে ধারণ 
করিলেন। এইরূপে ত্রিজগতের জনকজননী আবার পুনর্মিলিত 
হইলেন। 


(৪) 


সেই দেবাদিদেব পরমপুরুষকে ইন্দ্রিয়ভোগা রূপযৌবনাদি 
দ্বারা লাভ করা যায় না, কিন্তু তপস্তারূপ মুল্যে তাহাকে ক্রয় 
করা যায়, মহাকবি কালিদাস সম্ভবতঃ এই তথ্যটি শিক্ষা দেওয়ার 
জন্য কুমারসম্তভব রচনা করিরাছেন। কাবাদ্বারা লোকশিক্ষ' 
দেওয়ার কথা শুনিয়া কেহ কেহ হয়ত শিহরিয়! উঠিবেন। 
কারণ স্কুলমাষ্টারি করা কবির উদ্দেশ্ত নহে 007 ৭1৮৭ 
$৪1:৩-_কাবাকলার সৌন্দর্যাস্থষ্টিই একমাত্র উদ্দেশ্ট__এইন্প মত 
আজকাল শুনা যাইতেছে । ইহা অবশ্ত পাশ্চাত্য মত, কিন্ত 
এই দেশের আলঙ্কারিকগণ কান্তার ন্যায় মধুরবাক্যে উপদেশ 
দেওয়া (৭কাস্তাসম্মিততয়! উপদেশযুজে” ) কাব্যের একটি লক্ষণ 
নির্দেশ করিয়াছেন ।' ব্যাস বাল্সীকি প্রভৃতি মহাকবিগণও লোক- 
শিক্ষাকে কাব্যরচনার উদ্দেশ্য বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন । এসম্বন্ষে 
বর্তমানষুগের সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র বলেন,__ 

শকি এদেশে, কি সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিমধ্যে, অনেক 
পাঠকেরই এইরূপ সংস্কার যে, ক্ষণিক চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের অন্ত 
উদ্দেস্ত নাই। বস্ততঃ অধিকংশ কাব্যে (বিশেষতঃ গস্তকাব্যে ব1 
আধুনিক নবেলে ) এই চিত্তরঞ্জন-প্রবৃত্বিই লক্ষিত হর-__তাহাতে 


উমার তপস্থা ১১৩ 


চিত্তরঞ্জন ভিন্ন গ্রস্থকারের অন্ত উদ্দেশ্ত থাকে না এবং তাহাতে 
চিন্তরঞ্জনোপযোগিতা ভিন্ন আর কিছু থাকেও না। কিন্তু 
সে সকলকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না।” . 

রক চে চর ১ ০ 

“কাব্যের উদ্দেগ্ত নীতিজ্ঞান নহে,-_কিস্ত নীতিজ্ঞানের ষে 
উদ্দেগ্ত, কাব্যেরও সেই উদ্দেপ্ত । কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের 
চিন্তোৎকষলাধন-_চিত্তশুদ্ধিজনন। কবির! জগতের শিক্ষাদাতা-__ 
কিন্তু নীতি ব্যাধ্যাদ্বারা তাহার শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলে 9 শিক্ষা 
দেননা। তীস্থারা সৌন্দর্যের চরুমোতকর্ষের স্থজনের দ্বারা 
জগতের চিত্তশ্ুদ্ধি-বিধান করেন। এই সৌন্বষ্যের চরমোৎ্কর্ষের 
স্্টি কাব্যের মুখা উদ্দে্য । প্রথমোক্তটী গৌণ উদ্দেগ্ত, 
শেষোক্তটা খুখা উদ্দেশ্য 1” (বিবিধ প্রবন্ধ_-উত্তরচরিত | ) 

এই কুমারসম্ভব কাব্যেও কালিদাস সৌন্দর্যের চরমোৎকধ 
জনের দ্বারা লোকশিক্ষা দিয়াছেন । 

এইরূপ লোকশিক্ষাদদান কাব্যের উদ্দেস্ত হইলেও মহাকাবি 
তাহ! অতি উত্তমকৌশলে বাক্ত করিয়াছেন-_যেন সহসা তাহ! 
সকলের চক্ষে ধরা না পড়ে। কারণ লোকশিক্ষা তাহার গৌণ 
উদ্দেস্ত, তাহা সৌন্দধ্যকলার মধ্য দিয়া ফুটাইয়! তুলিতে হইবে। 
এখানেই উৎকৃষ্ট শি্ীর কৃতিত্ব । 

কাব্যের প্রথমে কালিদাস শ্লোকের উপর শ্লোক রচনা করিয়া 
উমার রূপবর্ণনা - করিয়াছেন । বাস্তবিকই দেই ভ্রিলোকের 


সৌন্দর্যারাশিন আধার পরমাপ্রকূৃতির কূপের কে ইয়ত্তা করিতে 
শর 


১১৪ তপস্যা 


পারে? উমার সেই বিশ্ববিমোহিনী মুর্তিকি আরও মনোমুগ্ধকর 
করিবার জন্ত কবি তাহাকে একটি পরমরমণীয় পরিবেশ-মধ্যে 
স্থাপন করিলেন । কামদেবের আগমনে অকাল বসস্তের উদয় 
হইয়াছে_-স্থাবরজঙ্গমাত্মিকা প্রকৃতি হর্ষপুলকসঞ্চারে যেন জাগিয়া 
উঠিম্নাছে। সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যশোভার বেষ্টনীনধো অবস্থিত 
ভইয়! উমার স্বাভাবিক বূপলাবণা সহশ্রগুণে বদ্ধিত হইল। সেই 
বূপলাবণাময়ী হৈমবততী হরের [প্রেমাকাজিকফিণী হইয়া! তাহার সম্মুখীন 
হইলেন । হর তখন পরমাত্মায় সমাধিমগ্র । সেই পরমপুরুষের 
আবার সমাধি কি? তিনি আত্মাকে আত্মার মধো অবলোকন 
করিতেছিলেন। তখন রূপরসাদি বহিরিন্দিয়ের বিষয় তাহার 
নিকট বিলুপ্ত । এই অবস্থায় চক্ষরুন্নেলন করিয়া তিনি 
পার্কত্তীকে দেখিয়। চিনিবেন কেন? এই রূপলাবপ্যময়ী রমণী-কি 
সেই যোগিশ্রেক্ঠট হুরের অর্ধাঙ্গিনী হইবার ষোগ্যা? ইনি কি 
তাহার সতী? তাহার সতী ষে দক্ষপ্রজাপতির অতুল এশ্বর্ধ্য ত্যাগ 
করিয়া তাহার সঙ্গে শ্মশানবাঁসিনী হইয়াছিলেন ! তীহার সতী যে 
দক্ষমুখে তাহার যোগিজীবনেব নিন্দা সহ করিতে না পারিয়া 
দেহতাগ করিয়াছিলেন! তাহার সতী যে সর্ধরূপ-বিবর্জিতা-_ 
তাহার-সর্ধরূপ বিবর্জিত সচ্চিদানন্দময় কূপের চিরসঙ্গিনী। 
সুতরাং মহাদেব এই অলোকসামান্ত-রূপলাবণামপ়ীকে চিনিতে 
না পারিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন,_-এবং তাহার ইচ্ছার বিকুদ্ধে 
যে ফন্দর্প বলপ্রয়োগে তাহার চিত্ত উবার প্রতি সমাসক্ত করিতে 
চেষ্টা কৰিতেছিলেন, তাহাকে ক্রোধানলে ভন্মীভৃত করিয়া 


উমার তপস্থা] ১১৫ 


সেস্থান হইতে অন্তহ্িত হইলেন! মহাকবি মাত্র ছুই একটি 
কথার দ্বারা এই সকল ভাব অতি কৌশলে উদঘাটিত করিয়াছেন। 
শন্রীসন্নিকর্ষং পরিহর্তমিচ্ছ- 
স্তর্রধে ভূতপতিঃ সভূতঃ 1৮ 
এস্থলে “ভূতপতি২” আর “লভৃতঃ৮ এই ছুইটি কথা লক্ষা 
করিতে হইবে । সেই বসন্তোৎসবোন্পত্ত প্রকৃতির মোহনলীল!- 
ভূমি বনস্থলী--সেই বূপ-লাবপাময়ী রমণীর চিত্রচাঞ্চল্যজ্নক 
ংসর্গ, যোগিশ্রে্ঠ মহাদেবের ভাল লাগিবে কেন? তিনি 
ভূতপতি--শ্বশানই তাহার প্রিয়স্থান এবং ভূতগণই তাহার 
সহচর ! স্থতরাং সেস্থান হইতে তিনি প্রস্থান করিলেন। 
আবার উমাও | 
পব্যর্থং সমর্থাললিত* বপুরাজ্মনশ্চ 1৮ 
অর্থাৎ নিজের দেহ-সৌন্দর্যা বার্থ হইল দেখিয়া পিতৃভবনে 
প্রত্যাগমন করিলেন । 
উমা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন সেই যোগিশ্রেন্ঠকে পতিরূপে 
লাভ করিতে হইলে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। 
তখন তিনি কি করিলেন? 
পনিনিন্দরূপং হৃদয়েন পার্বতী 1” 
মনে মনে নিজের রূপের নিন্দা করিলেন । এবং 
“ইয়েব সা কর্ত মবন্ধানূপতাং 
স্মাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনই 1: 


১১৬ তপস্যা 


অর্থাৎ সমাধি অবলম্বন করিয়া! তপন্তান্ারা শিবের প্রেম- 

লাভ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি তখন পিতার অন্মতি 
লইয়া গৌরীশিথর-পর্ধতে গমনপূর্বক তপস্তা আরম্ভ করিলেন । 
তাহার তপস্তার খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল। ধর্ম্-বৃদ্ধ 
মুনিগণ তাহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। তীহার তপঃপ্রভাবে 
সেই আশ্রমের বিকুদ্ধধন্মীক্রান্ত প্রাণিগণ তাহাদের স্বভাব-বৈর 
পরিত্যাগ করিল। কিন্ত এরূপ তপন্তা ত অনেকেই করিয়া 
থাকে । এক্ধপ তপস্তাদ্বারা যোৌগিরাঁজ হরের চিত্বীকর্ষণ করা 
যাইবে কি? কখনই নাঁ। এক্সপ তপন্তাদ্বারা অন্তান্ত তপস্থিদের 
আকাজ্িত বর মিলিতে পারে, অষ্টসিদ্ধিলাভ হইতে পারে, কিন্তু 
যিনি হরের অদ্ধাঙ্গভাগিনী হইতে বাঞ্জা করেন, যিনি হরের 
আত্মার সহিত নিজের আত্মা মিলাইয়া দিতে ইচ্ছা করেন-_ 
তাহাকে সেই হরের স্তায়ই কঠোর তপস্তা করিতে হইবে। 
তাই কবি বলিতেছেন-__ 

প্রা ফলং পৃর্্বতপঃ সমাধিনা 

ন তাবতা লভ্যমমংস্ত কাজ্কিতম্‌। 

তদানপেক্ষা স্বশরীরমার্দাবং 

তগো মহৎ সা চরিতুং প্রচক্রমে ॥” 

পার্বতী যখন দ্েখিলেন যে, তিনি যেভাবে তপন্তা করিতেছেন 

তাহাতে তীহার খভীপিন্ত ফললাভের কোন আশা নাই, তখন 
'ভিনি আপন স্ুকোমল শরীরের প্রতি লক্ষ্য না করিম! মহা- 
তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন । 


উমার তপস্থা! ১১৪ 


কিন্তু তিনি তাহা পারিবেন কি? পারিবেন বৈ কি। 
তাহার শরীর যে কাঞ্চনপদ্মনিন্মিত (*প্রুবং বপুঃ কাঞ্চনপন্ম- 
নিশ্মিতং” )--তাহা যেমন স্থকুমার তেমন বজ্সার। তাই তিনি 
শ্রীষ্মে পঞ্শগ্রিতপাঃ, শীতে জলনিমগ্রা, নিরাহারা পঅর্পণা” হইয়া 
মহাতপন্তা করিলেন। সেই পরমপুরুষকে লাভ করিতে হইলে 
বুঝি মানবমাত্রেরই এইরূপ কঠোর তপশ্তার প্রয়োজন । একজন্মে 
নহে, ছুই জন্মে নহে-_-শত শত জন্মের কঠোর তপস্তা ভিন্ন 
বিষয়াসক্তচিত্ত নরনারী সেই সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহের সম্মুখীন হইতে 
পারে না--কালিদাস কি এস্লে এইরূপ ইঙ্গিত করিতেছেন? 

যাহাহউক, পার্বতীর কঠোর তগপঙ্যায় এবার মহাদেবের 
করুণার সঞ্চার হইল । তিনি এবার পার্কাতীকে চিনিতে 
পারিলেন--“ছা1-ইনিই আমার সেই সত্তী1” তাই তিনি 
ব্রাঙ্মণের বেশে তাহার সম্মুখে আবিভূতি হইয়া রহস্যালাপে 
প্রবুত্ত হইলেন। কিন্তু এখানেও আবার পরীক্ষা । পার্বতী 
বখন সেই পরীক্ষায় উ্রীর্ণ হইলেন, খন মহাদেব ন্বশরীরে 
দর্শন দিয়া বলিলেন,__ 

“আন্ত প্রভৃতানবগ্ঠাঙ্গিতবাস্মি দাস; 
ক্রীতন্তপোভিরিতি বাদিনি চন্রমৌলৌ 1” 

হে সুন্দরি! তুমি আমাকে তপন্তাত্বারা ক্রয় করিয়াছ-_ 
তোমার রূপের দ্বারা নহে ( “অনবদ্যাঙ্গি” সম্বোধন লক্ষা করিবেন ) 
অদ্যাবধি আমি তোমার দাস হইলাম । 


১৯৮ তপস্যা 


রূপের দ্বার ভগবানকে বাধ্য করা যায় না, তপস্তাদ্ধার৷ তাহার 
করুণা আকর্ষণ করা যায় ইহাই মহাকবি কুমার-সম্ভবে শিক্ষা 
দিতেছেন। কিন্তু তাহার উদ্দেস্ত ইতন্ততো বিক্ষিপ্ত মাত্র দুই 
চারিটি কথাদ্বারা ধরা যায়, তাঁহার লোকশিক্ষার কৌশল কাব্য- 
সৌন্দধ্যের অন্তরালে ঢাকা পড়িয়া আছে। এখানেই মহাকবির 
অসাধারণ রুতিত্ব। 


সাহিত্যে মৌলিকতা 1% 


সকলের আগে একটা নৃতন বস্ত দেখার গৌরবকে সাধারণতঃ 
মৌলিকতা বলে। “অমুক রাজা আজ নগরে বাহির হইয়াছিলেন 
এবং আমিই সর্ব প্রথমে তাহাকে চিনিয়াছি” কোন কোন লোকের 
মধ্যে ইহা একটি বিশেষ গৌরবের কথা; ইহা এক শ্রেণীর 
মৌলিকতা। এক জ্ন লোক পব্তের গুহা! থনন করিতে 
করিতে খনি-গ্ে নিহিত এক প্রকার মলিন মুন্তিকামিশ্রিত ধাতু 
প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহা! পরিষ্ণার করিলে গীতোজ্জবল ভাস্বর 
স্থবর্ণ-কণায় পরিণত হইল; ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর মৌলিকতা।। এক 
জন স্পেনদেশীয় নাবিক আটলার্টিক মহাসাগরে জাহাজ ভাসাইয়। 
দিয়া একটি অজ্ঞাতপুব্ব মহাদেশ আবিষ্কার করিয়া বলিলেন; 
ইহা! তৃতীয় শ্রেণীর মৌলিকতা। আর একজন লোক খনি 
খুঁড়িতে খুঁড়িতে হঠাৎ এরূপ একটি বৃহৎ দীপ্তিমান পদার্থ প্রাপ্ত 
হইলেন যাহা রাজাধিরাজের কনক-মুকুটের শোতা বুদ্ধির জন্ত 
প্রেরিত হইল) তাহার নাম হইল কোহিনুর । ইহা চতুর্থ শ্রেণীর 
মৌলিকতা। 

রাজ! যদি মাথায় মুকুট পরিয়া গজবাজিসৈন্ত লইয়। রাস্তায় 
বাছির হন, তবে তীহাকে চেনার কোন গৌরব নাই। যে চক্ষু 
মেলিয়া তাহার দিকে তাকাইবে সেই তাহাকে রাজা বলিয়া 
চিনিতে পারিবে। কিন্ত তিনি যদি রাজপরিচ্ছ$ খুলিয়! সাধারণ 


* ১০১৪ সঙ্গের কাল্তুন মালের  স্ভারতমহিলা” পত্রিকা হইতে পুনযুরিত। 


১২০ তপস্যা 


বেশে একাকী বাহির হন, তবে তীাহাকে চিনিতে পারা একটা 
গৌরবের বিষয়, সন্দেহ নাই। শিক্ষিত সমাজে ষাারা এইবূপে 
সাহিতাজগতের সম্ত্াটদিগকে জনসাধারণের মধ্য হইতে চিনিয়! 
বাহির করিয়া লোকসমক্ষে প্রচার কবেন তাহাদিগকে সমালোচক 
(০76০) বলে ; তাহারা প্রথম শ্রেণীর মৌলিকতাসম্পন্ন । 

সমালোচকের আবিক্রিয়া বহুল পরিমাণে নিজের শিক্ষা 
সাধনার উপর নির্ভর করে। তবে এ কথাও ঠিক, যে শিক্ষিত 
ব্যক্তিমাত্রেই সমালোচক হইতে পারেন না। বস্তর দোষণগুণ 
বিচারের একটি স্বাভাবিক শক্তি থাকে; তাহা! স্ুুশিক্ষা দ্বারা 
বিকশিত হয়। শিক্ষিত বাক্তি মাত্রেরই সেই শক্তি আছে একথা 
বল! যায় না। তবুও সমালোচকের মৌলিকতা অনেক পরিমাণে 
তীহ্ার নিজের চেষ্টা ও উদ্যমের উপর নির্ভর করে। উহ্থা পুরুষতন্থ 
ব্যাপার । 

দ্বিতীয় শ্রেণীর মৌলিকতা অর্থাৎ ভূ-তত্ববিদের পর্বতগহুবর 
হইতে হ্বর্ণের আবিষ্কার, ইহাও অনেকটা পুরুষতন্ত্র ব্যাপার সন্দেহ 
নাই। ইহাই বৈজ্ঞানিকের গবেষণা__07101)81 1০3৪৭101, 
বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত তাহার বিজ্ঞানাগার জড়পদার্থনিচয় ও যন্্তনত্ 
লইয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর 
পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিতেছেন; হয়ত এক দিন তাহার 
মৌভাগ্যক্রমে তিনি অনেকগুলি পদার্থ পরীক্ষা করিতে করিতে 
তাহাদের মধো আর একটি নৃতন পদার্থ দেখিতে পাইলেন 1. 
অনেকগুলি খস্ত্রের নিম্মীণ-কৌপল পরীক্ষা! করিতে করিতে আর. . 


সাহিত্যে মৌলিকত! ১২১ 


কটি নূতন যন্ত্র আবিফার করিলেন। তীহ্ার এই আবিষ্কার 
অনেক পরিমাণে তীহার অবিচলিত অভিনিবেশ ও অক্লান্ত অধ্য- 
বসায়ের ফল ইহাঁও পুরুষতন্ত্র ব্যাপার । 
কলম্বসও নিজের হুদ্ঘমনীয় উৎসাহ-বশে মহাসাগরে জাহাজ 
ভাসাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই জাহাজ কোথায় গিয়া ঠেকিবে 
একথা তিনি একবারও কল্পনা ক্ধিতে পারেন নাই! পরে সেই 
জাহাজ ভাসিতে ভাসিতে ঘখন একটি অনুষ্টপৃর্ব মহাদেশে আসিয়! 
লাগিল তখন তিনি বেন: একটি স্বপ্ররাজো আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন । তীহার এই আবিক্ষিয়াকে সম্পূর্ণ পুরুষতন্ত্র বল! যাইতে 
পারে না, ইহা কতক তাঁহার নিজ্জের উদ্ধমপ্রন্থত, কতক দৈবাধীন। 
কিন্ত বাহার হাতে কোহিনুর ধরা পঞ্ডিল, তাহার আবিষ্কার 
প্রায় সম্পূর্ণ দৈবাবীন | ইহাতে তাহার নিজের উদ্ভম অতি অই । 
জ্ঞানবিজ্ঞানের রাজো এই শ্রেণীর আবিষ্ধারকের নাম ভ্রষ্টা, খধি, 
কবি--5৩৩1, 7700151510৫ বান্সীকি, কালিদাস--হোমর, 
সেক্ষপীয়ার__নিউটন, ফ্যারাডে এই শ্রেণীর আবিষ্কারক | ইহাদের 
আবিষ্ত রত্বরাজিই জগতের জ্ঞান-ভাগ্ার বৃদ্ধি করে। সেই 
সকল রত্বরাঁজি লইয়া সমালোচকগণ ও বৈজ্ঞানিকগণ লাধারণের 
ব্াবহারোপষোগী অলঙ্কারাদি নিষ্াণ করেন। | 
ষ্টার আবিষ্কার দৈবাধীন বলিলাম কেন? ইছাতে কি তাহার 
কিছুমাত্র নিজের কর্তৃত্ব নাই? কিছু কর্তৃত্ব জআবস্তাই আছে। 
ভাহাকেও সময়োপযোগী শিক্ষা দ্বার! ক্ষেত্র প্রস্তত করিয়া! রাখিতে 
হয়। . যেরূপ শন্ত ফপিবে সেইরূপ ক্ষেত্র চাই ।- সেক্ষপীয়ারের 


১২২ তপস্তা 


ক্ষেত্রেই সেক্ষপীয়ার জন্মিয়াছিলেন, নিউটনের ক্ষেত্রে সেক্ষপীয়ার 
কিম্বা সেক্ষপীর়ারের ক্ষেত্রে নিউটন জন্মিতে পারিতেন না । দ্রষ্টার 
নিজ সংস্কারানুরূপ শিক্ষা দ্বারা হাদয়াকাশ অরুণাক়িত হইলে তবে 
তাহাতে জ্ঞান-হূর্য্যের উদয় হয়। দ্রষ্টাকেও শাস্ত্রানুশীলন-রূপ ঘট- 
স্থাপন করিয়া বাগ্দেবীর ধ্যানমগ্জ হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, পরে 
যদি কখনও দেবতার কৃপা হয় তবে তিনি তাহার চিত্তে উদ্ভাসিত 
হইতে পারেন। শিক্ষা ও শান্্ানুনীলনের দ্বারা তাঁহার মনের 
কেন্দ্র (০০48) ঠিক হয়, কিন্ত সেই কেন্দ্রে নৃতন আলোকের 
আবির্ভাব হইবে কি না তাহা সেই আলোকদাতার ইচ্ছাধীন। 
কবিবর শেলি বলিয়াছেন, আমাদের মধুর গান এগুলি, যাহাতে 
গভীরতম বিষাদ-কাহিনী সচিত হয় । সেইরূপ বলা যাইতে পারে, 
আমাদের মৌলিক-তত্ব এগুলি যাহাতে মানুষের নিজের কর্তৃত্ব 
অত্যন্ত কম। যে ভাবগুলি অনেক ভাবন। চিন্তার পর বাহির হয় 
সে গুলিতে প্রায়ই মৌলিকতা থাকে না। কিন্তু যেগুলি মৌলিক 
ভাব (071811)91 1585), তাহাদের বিষয় একটুও চিন্তা করা 
হুর নাই, সে গুলি হঠাৎ বিলি-চমকের মত চিত্তে প্রশ্কুরিত হয়, 
মনের কোন অজান! কোণ হইতে ক্রমাগত বাহির হইতে থাকে, 
আর ফুরায় না,_ঠিক বন্তার জলের মত সমস্ত চিত্তবৃতি ভাসাইয়া 
লইয়া! বাহির হয়। তাই মৌলিক তাবের একটি লক্ষণ তাহার 
স্বাভাবিক ক্রত প্রবাহ । উহ্থা প্রতি পদে আসে না, আসিয়! ভয়ে 
ভয়ে পিছনে ফিরিক! দ্বেখে না, কে কি মনে করিতেছে । অফুরন্ত 
গিযি-প্রজধণের ভ্তাক্স তাহা! অবিরাম ধারায় ধাবিত্ত হয় । 


সাহিত্যে মৌলিকতা ১২5 
ভাবগ্রন্ত দ্রষ্টা ঠিক ভূতগ্রস্ত রোগীর ন্যায়। অথব! মগের 
নাভিতে কন্তরি জন্মিলে মগ যেমন ছট্ফট করিয়া! বেড়ায়, কি অস্ত 
বেড়ায় সে তাহা জানে না; ভাবুক সেইরূপ ভাবের মত্ততার 
বিহ্বল হুইয়! ছুটিয়া বেড়ান । যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাহার ভিতরের 
ভাবকে বাহিরে প্রকাশ করিতে না পারেন, ততক্ষণ তিনি সুস্থ 
হইতে পারেন না। আবার যখন তিনি তাহা প্রকাশ করিতে 
আরম্ত করেন, তখন তিনি কি লিখিতেছেন, কেন লিখিতেছেন, 
তাহ] জানেন না । কে এক জন ভিতর হইতে তাহার হাত 
ধরিয়া লেখাইতেছে, তাই তিনি লিখিতেছেন। সবটুকু শেষ 
হইলে তবে তিনি তাহার ভাবার্থ বুঝিতে পারেন! এইরূপে 
ভাবগ্রস্ত হইয়া আমাদের বর্তমান সময়ের একজন দ্রষ্টা ৬ রামকু্ণ 
পরমহংস বলিতেন, “আমি যন্ত্র তিনি মন্ত্রী, আমি ঘর তিনি ঘরনী।” 
্রষ্টা ঘে ভিতরকার যন্ত্রীর যন্ত্র বিশেষ, দ্রষ্টার মৌলিকতা যে তীহার 
স্বোপার্জিত জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না, এই ক-অক্ষর-বিবজ্জিত 
মহাপুরুষই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 
সাহিত্যের মৌলিকতা এইরূপ ভাবগ্রস্ত রোগীর প্রলাপ। 
আবার বিজ্ঞানের মৃূলতন্বাবিষ্কারও কোন বনত্রীর হ্তরীড়া বিশেষ । 
মানুষ ত হাজার হাজার বৎসর আগুন দিয় জল গরম করির! 
আসিতেছে, কিন্তু সেই উত্তপ্ত জল হইতে যে বাম্প উঠে, সেই 
বাশ্পের শক্তিতে রেলগাড়ী চলিতে পারে, এই তব্বের আবিফার 
কি মানুষের ইচ্ছায় হইয়াছিল? গাছের ভাল হইতে ফল বৃন্ধচ্যুত 
হইয়া আকাশে উড়িরা বেড়ায় না, তাহা মাটিতেই পড়ে, এ কথা 


১২৪. তপশ্ঠা 
আগে কে না জানিত এবং এখনও কোন্‌ শিশু তাহা দেখে না? 
কিন্ত এই সুত্র ধরিয়া জগতের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্ষার 
নিউটনের আগে কেহ করিতে পারে নাই কেন? তাহার 
কারণ, এই তত্ব ধরিবার জন্ত আর কাহারও মনের 9০০৪৪ 
(কেন্্র)ঠিক হয় নাই। যেই নিউটনের মনের কেন্ত্র সেই 
সর্ধজ্ঞানভাগ্ডার আলোক-কেন্দ্রের সহিত যুক্ত হইল, অমনি 
তাহার মনের মধো এই তত্ব উদ্ভাসিত হইল। এইরূপে বিশ্বের 
কেন্দ্রন্বরূপ একমাত্র যন্ত্রীর দ্বারা পরিচালিত হইয়া. সর্বদেশে 
সর্বকালে এক একটি নব নব ভাব, নবনব তত্ব দ্রষ্টগণ জগতে 
প্রচার করিতেছেন। সেই পুরাণ পুরুষই একমাত্র আদি কবি, 
আদি শিল্পী, বিশ্বকর্মী। তাহার নিকট ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান 
একমাত্র বর্তমান । তাহার ক্রীড়ার যন্ত্রও সর্বকালে বিদ্যমান। 
সুতরাং নূতন ভাব, নূতন তত্ব আবিফারের যুগ চলিয়! গিয়াছে, 
, আর আসিবে না, এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে 
পারে না। 

কিন্তু বাস্তবিকই কোন কোন ব্যক্তি এরূপ বলির থাকেন। 
তাহাদের মতে সাহিত্যে মৌলিকতার যুগ চলিয়া গিয়াছে, বর্তমান 
সময়ে সাহিত্যে মৌলিকতার অর্থ পূর্বসঞ্চিত ভাবরাশি লই! নাড়া- 
চাড়া করা । এখনকার দিনে নাকি ধিনি বত বড় পণ্ডিত (5470191) 
তিনিই তত অধিক মৌলিক তত্ব উত্তাবনে অধিকারী ! 
৫মীলিকতাঁকে বদি শুদ্ধ পাণ্ডিত্ের বাকারার ওজন করিতে 


হ্য'তরে আমার মতে যৌলিরুভার অবমাননা করা হয় । আজ-. 
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কালকার দিনে কোন দেশেই পণ্ডিতের অভাব নাই, কিন্ত 
তাহাদের মধ্যে কয় জন মৌলিকতাসম্পন্ন ? 


আর একজন বলেন, মৌলিক ভাব বা মৌলিক তত্ব আবিষার 
করিতে হইলে পূর্ববসঞ্চিত জ্ঞান-বিজ্ঞানরাশি সম্পূর্ণদূপে আয়ন্ত 
করা আবস্তক। যিনি মূল তন আবিষ্কারের প্রয়াদী, তাহাকে 
নাকি জগতে পূর্ব-সঞ্চিত সাহিতা-বিজ্ঞানের স্ত,পে আরোহণ করিয়া 
তদুপরি তাহার নৃতন ইট বসাইতে হইবে । আমি বলি, এ কাজ 
সেই ইষ্টক-নির্্মাতার নহে, এ কাজ দৌধশিল্পীর । জ্ঞান-বিজ্ঞান- 
রাজ্যে ষিনি নৃতন ইট প্রস্তত করেন তিনি ইট প্রস্ত করিয়াই 
খালাস। সে ইট নূতন কি পুরাতন ইহ! বিচারের অবকাশ তাহার 
নাই। তিনি শুক্তির স্যার মুক্তা গ্রসব করিয়া যাইবেন__সে মুক্তা 
আসল কি নকল সাহিত্যের বাজারে তাঙার মূলা কত ইহা 
সমালোচকগণ বিচার করিবেন । 

আর, কোন এক জনকে মৌলিক ল্লেখক বলিয়া পরিচিভ 
হইতে হইলে তাহাকে যদ্দি পৃথিবীর যেখানে যিনি যাহ! লিখিয়া- 
ছেন তাহ! সমস্ত আয়ত্ত করিয়া কলম ধরিতে হয়, তবে কাহারও 
ভাঙগো এই যশঃ ঘটিবে কি না সন্দেহ। জগতের জ্ঞান-ভাগডার 
অনন্ত, মানুষের আয়ু সামান্ত। জগতে আর কেহ কথনও বাছা 
ভাবে নাই, আমি তাহা ভাবিয়াছি--জগতে আর কেহ কখন 
যাহা লেখে নাই আমি তাহ! লিখির়াছি, এইকপ গর্ব মৌলিকতার 
অর্থ নহে । সেক্ষপীয়ারের হামলেটের ন্তায় সংস্কত সাছিত্যে যঙ্গি 
একটি নাটকীয় চরিত্র বিগ্কমান খাকিত, তবে হ্ামলেটুকে কফি 
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মৌলিক চরিত্র বলিতাম না? আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র যদি প্ররুতই 
তাহার আয়েষা-চরিত্র আইভ্যান্হে। উপন্তাস পাঠ করিবার পুবের 
কল্পন! করিয়া! থাকেন, তবে আয়েষাকে কি মৌলিক চরিত্র বলিব 
না? মৌলিক ভাব দেশকাল দ্বার! সীমাবদ্ধ নছে। তাহা একই 
প্রণালীতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কবি-হৃদয়ে প্রদক্ষ,রিত হইয়া 
থাকে । 

পূর্বতন-সাহিত্যান্থশীলন মৌলিক ভাব বিকাশের জন্য একাস্ত 
আবশ্যক না হইলেও অনেক সময়ে তাহার সহায়তা করে। সেই 
সহায়তা-লাভের জন্য সাহিতানুশীলন: আবশ্তক। স্বয়ং সেক্ষ- 
পীয়ারও গ্রীক এবং রোমান ইতিহাসার্দি' প্রাচীন সাহিত্তা হইতে 
তাহার নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই জন্ 
সেক্ষপীয়ারের মৌলিকতার উপর কেহ দোষারোপ করিবে ভয়ে 
ইমারসন্‌ তাহাকে সমর্থন করিয়া কত কথা লিখিয়াছেন। কিন্ত 
আমার মতে তাহার এ কারণে এত বাক্যব্যর় করিবার কোন 
প্রয়োজন ছিল না। আমাদের দেশের কালিদাস, ভবভৃতি 
প্রমুখ কবিগণ রামায়ণ ও মহাভারতের অনন্ত ভাগার হইতে 
তাহাদের কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ 
করেন নাই। কিন্তু কালিদাসের শকুস্তল! মহাভারতের শকুস্তলার 
সহিত তুলনায় একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চরিত্র-চিত্র। এই সকল 
মহাকবি স্বীয় গ্রতিভার উজ্জ্বল আলোক-পাঁতে পুরাতনকে সম্পূর্ণ 
নবীন জীবন দান করিতে সবর্থ। তখন সেই পুরাতন চিত্রকে 
আর পুরাতন বলিয়! চেনা যায় না । এখানেই কৰির মৌলকতাঞ্স 
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বিকাশ। অতএব সেই পুরাতনের অবলম্বনে এই নৃতন স্থাষ্টিও 
মৌলিকতা । 

এইরূপে পুরাতনের অনুকরণে নৃতন ্থষ্টিও আর এক শ্রেনীর 
মৌলিকতাঁ। একটি চিত্র দেখিয়া সেইরূপ আর একটি নিশ্মাণ 
করাতে যে মানসিক উতৎকর্ষের আবশ্যক, তাহাও সাহিতা-জগতে 
দুল্লভ। এর প স্থষ্টি-সামর্থা দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে শেষের কবি ও 
পূর্বতন কৰি প্রায় সমান শক্তিবিশিষ্ট । প্রথম কবির চিত্তে সেই 
চিত্রটি দৈবানুগ্রহে স্বুরিত হইয়াছিল, শেষোক্ত কৰি তাহ! নিজের 
সাধনবলে সৃষ্টি করিয়াছেন? একটা ভাব কেবল স্দুরিত হইলেই 
হইল না, তাভাকে রক্ত মাংলৈর শরীর দিয়া জীবন্ত করিয়া গঠন 
করাতেই বেণী কৃতিত্ব । এই হিসাবে, অন্ুকরণনীল কবিকে 
সাধারণতঃ যতটা নিন্দার পাত্র মনে কর! যায়, বাস্তবিক তিনি 
ততট! নিন্দার পাত্র নহেন। 

আমাদের বঙ্গসাহিতো এই শ্রেণীর মৌলিকতা। কিছু বেশী 
হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইবার কোন কারণ 
নাই। এক একটি প্রকৃত দ্রষ্টী বা কবি বৎসর বৎসর জন্মগ্রহণ 
করেন না, কোন ঘুগে এক আধটি আবিভূতি হইয়া থাকেন। 
তাহাদের একটি অন্তঠিত হইলে আর একটির আবির্ভাব পধ্যন্ত 
_ আসর কি একেবারেই খালি থাকিবে? তাই শ্বভাবের নিয়মে .. 
তাহাদের একটির তিরোধানের পর তাহার মন্ত্রে দীক্ষিত, তাহার 
প্রভাবে অনুপ্রাণিত অনেক গুলি শিষা-প্রশিষ্যের আবির্ভাৰ হইয়া 
থাকে । তাহারাই অন্ত মহাপুরুষের আবির্ভাবকালপধ্যন্ত 
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সাহিত্যের দীপশিখা প্রজলিত রাখেন। তাহারা পূর্বলন্ধ জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের রত্বরাজি দ্বারা নূতন নুতন অলঙ্কার প্রস্তত করিতে 
থাকেন। এইরূপ মহাপুরুষের তপস্তালন্ধ মৌলিক ভাব সকল 
বিবিধ বেশে, বিবিধ আকারে জনসমাজে প্রবাহিত হইয়! সাধারণের 
মানসিক উৎকর্ষ ও সাংসারিক সুথ-স্থবিধার বৃদ্ধি করিয়া থাকে। 
এইরূপে এক একটি দ্রষ্টার আবির্ভীবের পর জনসমাজ ক্রমশঃ 
উদ্ধদিকে এক একটি স্তরে উখিত হইয়া পরিশেষে পূর্ণতা লাভ 
করে। ইহাই সাহিত্য-সথষ্টির চিরন্তন নিয়ম । 


শশী 
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সাধকপ্রবর স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্থামী কোন গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 
যেমন মৃগনাভি কন্তরী কোন পাত্রে বহুদিন রাখিয়া পরে তাহা 
তুলিয়া লইলেও সেই পাত্রটি অনেক কাল যাবং সুস্সিগ্ধ কম্তরীগন্ধে 
আমোদিত থাকে, সেইরূপ কোন সাধক যেস্কানে সিদ্ধিলাভ 
করেন তাহার তিরোভাবের অনেক কাল পরেও সে স্থানটিতে 
সেই মহাপুরুষের তগস্তার শান্তিময় পুণা প্রভাব অনুভব করা! 
যায়। বিখ্যাত শক্তিসাধক সর্ধানন্দ ঠাকুরের সিদ্ধিগীঠ মেহার- 
ক্ষেত্রে যাইয়া! আমি এই উত্তির সতত! উপলদ্ধি করিতে পারিয়া- 
ছিলাম। এই মহাত্মার দিদ্ধিমাহাত্ো মেহার হিন্দুর একটি পবিত্র 
ভীর্থে পরিণত হইয়াছে। সেই তটদ্রমশালি-বিশাল-সরোবর- 
শোভিত,উনুক্তপবন-নিষেবিত, লৌক-কোলাহল-বিরহিত সিগ্ধছায়- 
বহুল শান্তিময় স্থানটি বড়ই মনোরম এবং সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র 
বলিয়াই. বোধ হয়। মেহার গ্রামটি ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত, 
চাদপুর ষ্রেসন হইতে ১৪ মাইল এবং ভিঙ্গর! ছ্রেসন হইতে ২ মাইল 
দুরে অবস্থিত। ৬ শারদীয়া পৃজার পর অনেক দিন পর্যযস্ত 
এখানে এই অঞ্চলবানী বহুলোকের সমাগম হয়। পৌষসংক্রান্তির 
দিন এখানে একটি বড় মেলা হয়। এ দিন ৬সর্বানন্দ ঠাকুর 
এস্থানে একটি জীনতরুমূলে দশমহাবিদ্থারপ প্রতাক্ষ করিয়া . 
_লিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। এখন জীনবৃক্ষ 

“বঙ্নাষা” পৃজিকা তিতীয় ভাগ, ৫ম সংখ] হইতে পুননুদক্রিত । পুনসুহিত। 
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নাই, তাহার অস্তিত্বের কোন চিহ্নও নাই । ১২৮০ সালের কার্তিক 
মাসের ঝড়ে নাকি তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। এখন সেই পীঠ- 
স্থলীতে কয়েকটি প্রাচীন বহুশাখাসমাকীর্ণ বিশাল অশ্বথ ও বটবৃক্ষ 
িগ্ধছায়া বিতরণ করিতেছে । ৬ মেহারেশ্বরী কালীমাতার 
অর্চনা সেই বৃক্ষমূলেই,. করিতে হয়-__এখানে দেবীর কোন প্রতিমা 
নাই। 

মহাত্মা সর্ববানন্দ যে সময়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেন, দে আজ 
প্রায় চারিশত বৎসরের কথা । এখন তাহার বংশাবলী ষোড়শ- 
পুরুষ পর্যন্ত নামিয়াছে। তাহার পুত্র শিবনাথ ভট্টাচাধ্য “সর্ব্বানন্দ 
তরঙ্গিনী” নামক তাহার একখানা জীবনাখ্যায়িকা রচনা! করেন। 
এই গ্রন্থ সংস্কতে রচিত। ১২৮৯ বঙ্গান্দে ইহ! বঙ্গানুবাদ সহিত 
প্রকাশিত হুইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনে আমি সর্বানন্দ ঠাকুরের 
সিদ্ধিবিবরণ এই প্রবন্ধে প্রকটিত করিব। 

পূর্বকালে মেহারে দাসবংশীয় এক রাজ! ছিলেন। সর্ধানন্দ 
ঠাকুর তাহার গুরুবংশীয় ছিলেন। একদিন কাশীবাসী কোন দণ্তী 
৬ চন্দ্রনাথতীর্থে গমন উপলক্ষে মেহারে আনিয়া উপস্থিত ,.হন। 
দ্বাসরাজা তাহাকে বারাণসীধাম পরিত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন। তদুত্তরে দণ্ডী বলিলেন, “মহাশয়! আমাদের 
ছুর্ভীগোর কথ! আর কি বলিব? একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ অবধূত- 
বেশে কাশীধামে আসিয়াছেন, ভিনি বড়ই দুরাচার, মগ্তমাংস ভিন্ন 
আহার করেন না। আমরা কাশীবাসী দগ্ডিগণ তাহার এই 
কদাচার দেখিয়া তাহাকে খুব তাড়না করি। কিন্ত মহাশয়! 
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তঃখের কথা কি বর্লিব, সেই দিন হইতে আমরা যাহা কিছু 
থাইতে ইচ্ছাকরি তাহাই মগ্ঘমাংসময় দেখি। সেই ছুঃখে 
আমরা পুণাধাম বারাণনী ত্যাগ করিয়া এখন নান! তীর্থে ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছি 1” 

দণ্ডীর কথা শুনিরা রাজা ব্‌লিলেন__“কি সব্দনাশ ! আপনি 
আমার গুরুদেবের নিন্দা করিতেছেন! তিনি আর কেহই নহ্কেন, 
তিনি একজন মহাপুরুষ । তিনি ভগবতীর দশনহাবিদ্ভাক্ষপ প্রত্যক্ষ 
করিয়া মহাসিদ্ধি লাভ করিরাছেন।” 

দণ্তী বলিলেন--“বটে ? তিনি যে একজন এতবড় মহাপুরুষ 
তাহা ত জানিতাম না। আচ্ছা, ভিনি কোন্‌ তপস্তাবলে মহামায়াফে 
সাক্ষাতদর্শন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহা আমাকে বলুন ।৮ 

রাজা তাহাকে এইন্ূপ বলিলেন : 

পূর্বস্থলী-নিবাদী বাসুদেব নামক একজন ভক্ত ব্রাহ্মণ 
শভগবতীর দর্শনাতিলাষে গঙ্গাতীরে মন্ত্রজপ করিয়াছিলেন । তাহার 
প্রতি দৈববাণী হইল “তুমি মেহার দেশে যাইয়া নিজ পুত্রের রসে 
জন্মগ্রহণ কর- সেখানে মাতঙ্গমুনির আশ্রমে যে গুপ্ত মহালিঙ্গ 
আছেন, তাহার উপরে শবারূঢ হইয়া লাধন কর, তবে তোমান্র 
মনোরথ সিদ্ধ হছুইবে।” এই দৈববাণী শুনিয়! বাস্থদেব মেহারে 
আসিয়া বাস করিলেন এবং কিছুদিন পর কামাখ্যায় উৎকট তপন্ডা 
করিয়া! দেহত্যাগ করিলেন । পুর্ণানন্দ নামে তাঁহার একটি শুদ্র- 
জ্যতীয় বিশ্বাসী ভৃত্য ছিল, তাহার নিকট তিনি এসকল কথা . 
খুলিয়া বলিয়াছিলেন। বান্ুদেবের পুত্রের নাম ছিল শল়্ুনাথ 
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তিনি সেই শল্ভুনাথের গুরসে পুনর্ভন্ম লাভ করিলেন। তখন 
তাহার নাম হইল সর্ধানন্দ। 

ক্রমে সর্বানন্দ বরবঃপ্রাণ্ত হইলেন, কিন্তু তাহার বুদ্ধির বড় 
কেহ প্রশংসা করিত না। এমন কি তিনি ক-অক্ষর-বর্জিত 
হইলেন। একদিন রাজসভায় তাহাকে প্রশ্ন করা হইল, প্ঠাকুর ! 
বলত আজ কি তিথি?” সর্ধানন্দ বলিলেন “পূর্ণিমা ।” বাস্তবিক 
সে দিন ছিল অমাবস্তা। তাহার এই উত্তর শুনিয়া রাজা ও 
তাহার পারিষদবর্গ ক্ষুব্ধ হইলেন। রাজা! তাহাকে স্পষ্ট বলিয়া- 
দিলেন “ঠাকুর ! তোমার ন্যায় নহামুর্খ আমি আর কোথাও দেখি 
নাই। তুমি আর আমার সভায় আসিও না” 

সর্ধানন্দ বাড়ী আলিলেন। সেখানেও তাহার স্ত্ী-পুক্র-ভ্রাতা 
প্রভৃতি তাহাকে বিশেষরপে ভন করিলেন। তীহার মনে 
বড়ই হুঃখ হইল । তিনি বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্ত সেই দিনই 
গৃহত্যাগ করিয়া বনগমন করিলেন। সেকালে তালপত্রে বিদ্যা- 
রস্ত করিতে হইত। তিনি সেই তালপাতা কাটিবার জন্য একটি 
তাল-বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। সেই গাছের মাথায় একটা 
ভয়ানক সাপ ছিল। তিনি তাহাকে দেখিয়া! কিছুমাত্র ভীত ও 
বিচলিত না হইয়া, এক হাত দিয়া তাহার গল! টিপিয়া 
ধরিলেন, অন্ত হাতে দা দিয়! তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। 
এই সময়ে সেই বুক্ষতলে একজন সক্ন্যাসী দাড়াইস্া ছিলেন। সন্ন্যাসী 
স্তাছাকে বলিলেন, "তুমি গাছে চড়িয়া কি করিতেছ ?. তোমার,ত 
খুব ভয়ানক সাহস দেখিতেছি। তুমি নামিয়া এস 1” 
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সর্ধানন্দ তালগাছ হইতে নামিলেন। নামিয় দেখিলেন সম্মুখে 
বিভূতিভূষণ, জটামণ্ডিত-মন্তক, রক্তবন্ত্রপরিধান, হান্তানন এক- 
জন অবধৃত দাড়াইয়া আছেন। তিনি তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম 
করিলেন ।. সন্ন্যাসী ভাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভুমি তালগাছে 
চড়িয়া কি করিতেছিলে ?” তিনি বলিলেন, “ঠাকুর ! আমাকে 
সকলে মুর্খ বলিয়া ঘুণা করে, আমি বিগ্তাশিক্ষা করিব বলিয়া তাল- 
পাতা কাটিতে গাছে চড়িয়াছিলাম।৮ সন্ন্যাসী বলিলেন প্বাপু! 
তোমার লেখাপড়া শিখিয়! কোন কাজ নাই, আমি তোমার কনণে 
যে মন্ত্র দিতেছি, ইহা জপ করিয়া সাধন কর, তোমার সর্বপ্রকার 
অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ।” তিনি আরও বলিলেন £-- 
“যেহারে জীনমূলে বিবিধতমোগ্ুতে পৌষমামশসঃচান্তে 
গুজে রাত্রাদ্ধভাগে ভ্রিভুবন-জননী যাপ্রকাশী। প্রকাশা। 
ধ্যায়ুন্‌ তাং যোগগম্যাং শব হৃদি প্রবিশন্‌ মুজ-মন্্ং প্রজপেৎ 
সর্ববাশাপূর্ণকানো মনোনীত-খরদা হু গ্রসন্না ভবেৎসা ॥” 
অর্থাৎ মেহারে একটি জীন বুক্ষমূলে পৌষসংক্রাস্তি-দিবসে 
শুক্রবারে অমানিশায় রাত্রি দ্বিপ্রহরে অপ্রকাশা জগন্মাতা 
স্প্রকাশিতা হইবেন। তুমি শবাবধ হইয়া এই মন্ত্রজপ করিবে। 
সেই বাগ্াকল্পলতিক! দেবীর বরপ্রসাদে তোমার সর্বকামন! সিদ্ধ 
হইবে। | 
সর্ববানন্দ অবধৃতের নিকট এই উপদেশলাভ করিয়া বাড়ী 
ফিরিয়া আসিলেন এবং তাহাদের প্রাচীন ভৃত্য পূর্লানন্দকে সব 
কথ্থা রলিলেন। -পুর্ণানন্দ ত পূর্ববিবরণ সমস্তই অবগত ছিলেন। 


১৩৪ তপক্যা 


তিনি যে শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহা সমাগত 
দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পরে তিনি যথাসময়ে 
সর্ধানন্দকে লইয়া মাতঙ্গমুনির আশ্রমে জীনবৃক্ষমূলে .গমন 
করিলেন। তিনি সর্ধানন্দকে বলিলেন, “ভাই ! তোমার কোন 
ভয় নাই, এই আমি শুইক্ পড়িলাম, তুমি আমার পৃষ্ঠে চাপিয়া 
বসিয়া তোমার সেই মন্ত্রজপ কর। যদি কোন দেবতা তোমাকে 
বর দিতে আসেন, তবে বলিও--'আমি সে সব কিছু জানি না, 
আমার পুনা দাদা জানে? |” এই বলিয়া সেই প্রভুহিতৈকপ্রাণ 
ভূতা প্রভুর হিতকামনায় তাহার অক্ঞাতসারে নিজের মস্তক 
ছেদন করিলেন। পূর্ণানন্দ ! তুমি ধন্য তুমি যে দেশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, তাহাও তোমার এই অক্ষয় কীন্তির জন্য 
ধন্য! 

ঘোর অমানিশা । গাঢ়.অন্ধকারে চতুদ্দিক পরিব্যাপ্ত। সেই 
নিবিড় তমোরাশি কাননের বৃক্ষচ্ছায়ার সহিত মিলিত হইয়! আরও 
গাড় হইয়াছে । নিশীথিনীর গভীর-নিস্তব্ধতাভেদ করিয়া মধ্যে 
মধো বন্তজন্তর কঠধবনি শুনা বাইতেছে। উত্তরদিক্‌ হইতে 
হিমানীসম্পৃক্ত প্রবল বাঘু প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু সর্বা- 
নন্দের কোন দিকেই ভ্রক্ষেপ নাই, তিনি বাহজ্ঞানশুন্ত । তিনি 
অবিচলিতচিত্তে ইঠ্টমৃষ্তি ধ্যান করিতে করিতে গুরুদতত মন্ত্র জপ 
করিতেছেন। তাহার দেহকে অরণি এবং দেবীপ্রপবকে উত্তরায়ণি 
করিয়া তিনি দেবীমুকতিধ্যানরূপ মন্থন অভ্যাস করিতে লাগিলেন । 
তখন হঠাৎ সেই অরনিহয়ের সংঘর্ষে তাহার হৃদক্-পন্মে 





সর্দবানন্দের সিদ্ধিলাভ ১৩৫ 


প্রদীপ্ত-বহির স্তায় তেজঃ অনুভব করিলেন (১)। সেই 
নিফল শুভ্র পরম তেজঃ তাহার হৃদয় হইতে বিনিগ্গত হইয়া 
চনত্র-ুর্যযাগ্রি-তুলা উজ্জলতায় তমোব্াপ্ত বনভূমি আলোকিত 
করিল । সর্বানন্দ নিশ্লিমেষ-নয়নে সেই তেজোমণ্ডল দেখিতে 
লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই তেজোরাশি তাহার 
গুরপদিষ্ট ইষ্টদেবতার মুক্তিতে পরিণত হইল। তখন সর্বানন্দ 
সবিস্ময়ে দেখিলেন,_-জগজ্জননীর সেই নবাশ্ুদ-স্তামরুচির চারুতুস্তি 
গগনতেদ করিয়! উদ্দে উঠিয়াছে-_তাহার নিবিড-বিগলিত, কুষ্চিত- 
চিকুর-জালে আকাশের তারকারাজি আচ্ছাদিত ভইয়াছে--ঠাহার 
চ্্রূর্যাপ্রভ দিব্যদেহচ্ছটা সেই অমানিশীথিনীর ঘোর তমোরাশি 
দুর্বীভূত করিয়া গ্রহগণের কক্ষায় কক্ষায় বিচ্ছুরিত হইয়া তাহা- 
দিগকে নির্বাপিত করিয়া! দিতেছে । তখন, 
“তক পরমারূপা মহতী সস্তবৎসল!! 
ঈবন্ধা্তাশুজমুখী নীলেন্দীবরলোচনা ॥ 
সদা দয়ার্হদয়া সাধকাভী্ুসিহ্ধিদা। 
ভক্তানাং কুশলাকাও্সী (1) শান্তানাং শান্তিায়িনী। 
জবাকুসুমসন্কাশ! চন্দরকোটী-হুশীতলা । 
পদ্যানন। পদ্হস্তা চন্দ্রদর্ধ্যাগিলোচন!। 
জৈলোক্যননীনিত্যা টম 1 
(১) শ্থদেহমরণিং কা প্রণবঞষোত্রারণিহ 
ধ্যান-নির্মথনাভ্যাসাদ নিন 1” 
শ্বেতাশ্বতরোপশিবৎ 


১৩৬ তপস্যা 


সর্বানন্দকে বলিলেন,__ 

“বৎস! আমি তোমার তপন্তায় পরিতুষ্ট হুইয়াছি। তোমার 
অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।» 

সর্বানন্দ তখন ভক্তিগদগদচিত্তে শবাদন হইতে উঠিয়া 
ধাড়াইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই তক্তবংসলা জননীর স্তব করিতে 
লাগিলেন। ভগবতীর কৃপায় সেই মূর্থের মুখ হইতে ও নানা- 
গভীরভাবার্থযুক্ত ভক্তিরসন্গিপ্ধ এক বিচিত্র স্তোত্রলহরী উচ্ছ'সিত 
হইল। 

দেবী সেই স্তব শুনিয়া বলিলেন, “বৎস! আর স্তবে প্রয়োজন 
নাই, এখন তোমার মনোগত বর প্রার্থনা কর ।” 

সর্বানন্দ বলিলেন, “মা! তোমার বিধিবিষুণশিববাঞ্কিত চরণ- 
কমলযুগল যে আমি দর্শন করিলাম, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য । 
আমি আর কি বর চাহিব? যদি একান্তই তোমাধী বর দিতে 
অভিলাষ হয়, তবে আমার এই পুণ! দাদাকে জিজ্ঞাসা কর আমি 
সে সব কিছু জানি না।» 

তখন দেবী তাহার পরমপদস্পর্শে পূর্ণানন্দকে তাহার সেই 
চিরনিদ্রা হইতে জাগাইয়া বলিলেন__প্বংস! আমি তোমার 
প্রতিও তুষ্ট হইয়াছি। এখন বর প্রার্থনা কর।” 

পূর্ণানন্দ সেই হৃদয়ারাধ্য পরমবস্তকে প্রতাক্ষ দর্শন করিয়া স্থির 
থাঁকিতে পারিলেন না। তিনিও ভক্তিগদ্গদচিত্তে তাহার স্তব 
আরম্ত করিলেন। জগতের সারাৎসার তরকথ৷ সকল তাহার 
মুখ হইতে নির্গত হইতে লাগিল। স্তর শেষে বলিলেন-_“মা ! 
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আমাদের প্রতি যদি তোমার একান্তই করুণা হইয়া থাকে, তবে 
আমাদিগকে তোমার সেই দরশবিধ মহামুষ্তি দেখাও 1” 

তখন ভক্তবৎসলা' জননী তাহাদিগকে তাহার দশমহাবিগ্ভা রূপ 
দেখাইলেন। 

সেই সকল রূপ-দর্শনে মোহিত হইয়া সর্ধানন্ন ও পুর্ণীনন্দ 
ভাববিহ্বলচিত্তে পুনর্ববার দেবীর স্তব করিলেন। তাহাদের এই 
স্তবটি বড়ই মনোহর, সে জন্থ তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম) 


সর্ববানন্দ উবাচ। 


ঘনাক্চারাকারা রিপুরুধিরধারাধ্িতমুখী 
গলদৃবেশীভারা গলললিতহারা হরবধূঃ । 
উদদারা ছূর্ববার| স্ুরগণবিহ্ারা সুরসনা 

ময় মেহারে সা ভূবনজননী দর্শন মিতা ॥ 


পূর্ণানন্দ উবাচ । 
বিধাত্রাদেরশ্থা সুরতকু নিতন্থোহমূজমুখী 
সুরস্তাত্তস্তোরুঃ স্তনতুলিতকুভোহঞ্জননিভা । 
জগভারা সারা রবিতন্য়কারাভয়হরা 
ময়! মেঙারে সা ভুননজননী দর্শনমিত] 


সর্ধানন্দ উবাচ । 
অনুররজ্-গলিতবক্ত,-চলদলক্তরাগ্িনী 
ধরণীণলপ্ত-কুটিলমুক্ত-চিকুরনক-কারিণী। 


ফলিতখণ্ড বিকৃতচণ্ড রনুজমু মালিনী 
বিগতবস্থ নিশি তশন্ত কুণপহুণড ধারিনী ॥ 


১৩৮ 


তপস্থ্যা 


শতশুভক্করি শবশিরোধরি 
বিপুভয়ঙ্করি রণদিশন্দরি | 
জলদনরূপিণি সমরনাদিনি 
মদবিযোহিনী ছিরদগামিনী: 


পৃর্ণানন্দঃ । 


নিশিতপসায়কাহর বিদাকিনী 
হিমগিরীশ্জাহচলনিবাসিনী । 
ভবসরিস্ুরি গিরিশকামিনী 
চরণনুপুরধ্বনি-বিনোপিিনী ॥ 
সর্বানন্দঃ | 
জগছ্পন্জরব-ব্রজ-বিভাবত্রী 
শতদিবাকর-পরমসুন্দরী । 
অনিভূতজ্ষ লৎ্-কুটি লকুস্তল। 
শবকরাবলি- ধৃত কটিস্থল ॥ 
পুর্ণানন্দঃ । 
দেবদহুজাদি রণভীত-রসনোজ্ভবল! 
ভীমতর-দৈত্যকরবন্ধ-কটিমেখলা। 


কণগরদত্র (0) নর-মুগুচয়মালিনী 
ইউস্বমম চেতসি বিভাতি কুলকামিনী ॥ 


সর্বানন্দঃ | 


: সব্যকরসায়ক সুরারি কুলঘাতিলী 


কজখনরাব-রব-ঘোরত্ঞর-লাদিনী । 
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দেবগণ্ডনাথ শববক্ষসি বিরাজিতে 
দেহি তব পাদ্গুগ ভক্তিমুক্তিহীনকে ; 
শতরুোটি-দিবাকর কাস্তিঘৃতং 
বিধিবিক্ুশিরোষণি-ত্রু তং । 
চলছুজ্্ল-নপুক্নগানদুতং 
জগদীশরি তারিণি তে চ়ণম্‌ ॥ 
পৃূর্ণানন্দঃ 
বিষয়ানলতাপিত তাপহরত 
বিধিশোজি-মভেশ-বিহান,করং 
শিবশনজিযয়ং ভয়লাশকর? 
জগদীগরি তারিনি তে চরণমূ্‌ ॥ 
সন্বানন্দঃ | 
কুন্ুমাকরশীকর-দুসরিতং 
মদদত্ত-মনুব্রত-গু৪রিতং 
জগছুত্তব-পালন-লাশকব্পং 
জগদীশরি তারিণি তে চরণন্‌ ॥ 
স্তবশেষে পূর্ণানন্দ এই বর প্রার্থনা করিলেন। “মা ! বাহাদের 
সেবা! দ্বারা আমি এই অধম শুদ্রতনয় ভোমার এ দেববাঞ্চিত পদ- 
যুগল প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইলাম, সেই সর্বাননৰংশের ভক্তি 
যেন তোমার পাঁদপদ্মে অচল! থাকে । আর যে মহামন়্ জপ ছার 
সর্বানন্দ সিদ্ধিলাভ করিলেন, তাহ? বেন কখন'ও অব্রিচক্রে পতিত 
নাহুয়। তোমার নিজ দাস সর্বাদন্দ -মূর্খতাবশতঃ অমাবস্যাকে 


৯১৪০ তপস্থা। 


পৃথিমা বলিয়া ফেলিয়াছেন, তোমার শ্রীচরণ মহিমায় তাহার সেই 
বাক্য সার্থক হউক |” দেবী তাহাদিগকে এই অভীষ্ট বর প্রদানান্তে 
স্বীয় নখেন্দু প্রদর্শন করিয়া অস্তহিতা হইলেন। 

দাসরাজার মুখে সর্বানন্দের এই সিদ্ধিবুত্তান্ত শুনিয়া দণ্ডী 
তাহাকে. জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, সর্বানন্দ ত এইরূপে নির্জনে 
সিদ্ধিলাভ করিলেন, আপনারা তাহ! জানিলেন কিরূপে ?” 

রাজা বলিলেন, “সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ 
নাই। সেই অমাবন্তা রজনীতে আমার পুরবাসিগণ আকাশে 
মুগকলঙ্কবিহীন পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। 
আর তাহার পর হইতেই সর্ধানন্দের এক আশ্চর্য্য পরিবর্তন 
লক্ষিত হইল। তিনি সদানন্দ, স্থিরচিত্ত, মৌনব্রত ও নিস্পৃ 
হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। আরও একটা আশ্চর্য্য ঘটনা 
শুনুন । ও 

আমি তাহাকে শীতনিবারণের জন্য একখানি বহুমূল্য পউবন্ত 
প্রদান করিয়াছিলাম। সেই সদানন্দ পুরুষ উহ! একজন বারবণি- 
তাকে দিয়া ফেলিলেন। এজন্য তাহার আত্মীয় কুটুছ্ছেরা তাহাকে 
তিরস্কার করেন। তিরস্কারে মর্মাহত হইয়া তিনি তাহার 
ভাখিনেয় বড়ানন্দকে তাহার গৃহিলীর নিকটহইতে উক্ত বস্ত্র 
আনিতে বলিলেন। ষড়ানন্দ বাড়ী গিয়া! তাহার মাতুলানীর 
নিকট বস্ত্র চাছিলেন। কিন্তু তাহার মাতুলানী তখন গৃহে 
ছিলেন না, কার্য্যান্তত্রে অন্যত্র গিয়াছিলেন। বড়ানন্দ তাহা 
জানিতে লা পারিয়া 'মাতৃলের রোষভয়ে পুনঃ পুনঃ সেই 
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বস্ত্র চাহিতে লাগিলেন। তখন সেই গৃহাত্যন্তর হইতে 
একথানি হেমমণিময়কঙ্কনভূষিত দিব্যহস্ত সেইরূপ আর একখানা 
পট্রবন্্ বাহির করিয়া দিয়া তংক্ষণাৎ অন্তভিত হইল। 
ষড়ানন্দ উহ! ভক্তবৎসলা দেবীর হস্ত বলিয়া চিনিতে পারিয়া 
তাহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন সর্ধানন্দের ভ্রাতা 
আসিয়া তাহাকে বলিলেন, “তুমি পাগলের মত ও কি 
বকিতেছ ? আর এই পট্রবন্ত্রই বা কোথ! হইতে আদিল ?” 

ষড়ানন্দ বলিলেন, “যে মহাত্মা নীলাচল, বদরিকা শ্রম, গঙ্গা, 
বারাণদী, কামাখ্য! প্রতি স্থানে ভগবতীর দর্শনকামনায় উগ্র 
তপন্তা করিয়। দেহতাগ করিয়াছিলেন, পরে ধিনি সম্প্রতি 
মেহার গীঠস্থলে জগদখিকার দশবিধ মুগ্তি দর্শন করিয়া সিদ্ধি- 
লাভ করিয়াছেন, থাহার প্রতি অসাধারণ কৃপা-প্রদর্শন করিয়া 
জগজ্জননী তাহার পদনথের স্বল্লমাত্র কিরণরেখাবিকাশে অনা- 
নিশাকে পুণিমাবৎ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি পুনর্বার 
কপাপরবশ হইয়া ভগবতী এই মাত্র স্বীয় মশিকাঞ্চনভূষিত 
দিব্যহস্ত প্রসারণ করিদ্বা এই পট্টবন্্র প্রদান করিয়াছেন। 
আমি বিশ্বমাতার এই লীলা প্রতাক্ষ করিয়া তাহারই স্ব 
করিতেছি ।» 

এই কথা শুনিয়া সর্বানন্দ-সহ্বোদর আ'গমাচাধ্য বেস্তালয় 
হইতে সেই রাজদত্ত পট্টবন্খণ্ড আনাইয়া এই দেবীদত্ত বস্ত্রের 
স€হত মিলাইয়া দেখিলেন। এই ছুই খানি বস্ত্রই ঠিক এককপ 
দেখিয়া! সকলে ৎপরোনা্তি বিশ্মিত হইলেন। 


৯৪২, তপস্যা 


সর্ধবানন্দ বেশী দিন গুহে বাস করিলেন না। বোধ হয় তাহার 
স্বজনবর্গ তাহাকে চিনিতে না পারিয়! অবজ্ঞা করাতে তিনি 
তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি পৃর্ণানন্দ ও ষড়ানন্দকে 
মঙ্গে লইয়া গ্ৃহত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। তাহার পত্রী 
বল্লভাদেবী অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্ত কিছুতেই তাহার 
মতের পরিবর্তন হইল না। পুত্র শিবনাথ তাহার অনেক স্তবস্তৃতি 
করিলেন। তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়া, তিনি তাহাকে স্বীয় সিদ্ধি- 
লাভের মুলীভূত সেই মূলমন্ত্র প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি 
সেনছাটাগ্রামে গিয়া অন্ত দারপরিগ্রহ করেন। সেখানে পঞ্চাশ 
বৎসর বয়স পর্যন্ত বাস করিয়া, পরে গ্রহস্থাশুম পরিত্যাগ পুর্ধক 
৬কাশীধামে গিয়া! অবধূত আচার অবলম্বন করিয়াছেন” 
দাসরাজার উক্তি এখানে শেষ হইল। এই দাস বংশ 

পূর্বকালে মেহার পরগণার রাজা বা জমিদার ছিলেন। 
তাহাদের এলাক! কত দূর পর্যাস্ত বিস্তৃত ছিল তাহা জানিবার 
উপায় নাই। স্তরীন্ীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই বংশে শিবানন্দ খা 
ও সদানন্ম থা এই ছুই সহোদর জন্মিয়াছিলেন। সদানন্দ অল্প 
বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। জোষ্ঠ শিবানন্দই রাজাশীসন 
করিতেন। একদ1 শিবানন্দ শুনিলেন, তাহার গুরু সুরাপান 
করিয়া পুজা মণ্ডপে উপবিষ্ট আছেন। তিনি তাহা স্বচক্ষে 
দেখিবার জন্ত গোপনে গুরুগৃছে গমন করিলেন। সর্বজ্ঞ গুরুদেব 
তাহ! জানিতে পারিছ্বা জুদ্ধ হইলেন, এবং তাহাকে শাপ দিলেন7- 
“পাপাত্বা, তোর গুরুকে অবিশ্বাস! আজই ্ৃর্ধ্যান্তের পূর্বে " 
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ভার মুগ্ুচ্ছেদ হইবে ।” অভিশপ্ত শরিবানন্দ বার়্ী “ফিরিয়া 
আমিলেন এবং মহিষীকে নব কথা বলিলেন। সেই সময়ে অনেক 
মগ মেহারে বাস করিত । সেই দিন অপরাহু সময়ে কয়েকজন 
মগ পরস্পর বিবাদ করিয়া রাজার নিকট বিচার-প্রার্থী হইয়া 
আদিল। তাহাদের মধ্যে একজন মগ রাজার বিচারে পরর্জত 
হইয়া রাগ করিরা তৎক্ষণাৎ তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিল। শিবা- 
নন্দের পত্রী শোকে অধীরা ভইন়1 গুরুদেবের শরণাপঞ্ হইলেন । 
অনুতপ্ত গুরু কহিলেন-_-“না! তোমার গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে, এই 
গড়ে একটি কন্তা জন্মিয়াছে। কিন্তু তুমি এই মুন্ময় শিবলিঙ্গের 
শির্স্থিত বটি ভক্ষণ কর, তাহা হইলে তোমার সেই কন্তাই 
পুজ হইয়া ভূমিষ্ঠ হইবে তাহা হইলে তোমার বংশরক্ষা হইবে।* 
রাণী তদন্ুরূপ কার্য করিলেন। গুরু তাহার নাভিমূলে করম্পর্শ 
করিয়া বলিলেন, “এই পুজটির মন্তকে একটি জটা থাকিবে, 
তাহার নাম জটাধর রাখিও1৮ কালক্রমে এই জটাধরই জটাধর 
মল্লিক নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাহার পু্রই সর্বানন্দের 
সমলামগ্ধিক “দাসরাজা”। দাঁস রাজার বংশধরগণ এখন মেহার, 
শ্রীপুর ও সাহাপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। এখন ইহারা কায়স্থ 
বলিয়া পরিচিত। এখন ইহাদের জমিদারী নাই, সামান্ তালুক- 
দারী ও চাকুরি দ্বারা জীবিকানির্বাহ করেন। 
সর্বানন্দের বংশধরগণ এখন মেহার, সোমপাঁড়! ( নোয়াখালী ), 
 £সনহাটা (খুলনা ) প্রস্থৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। | 
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